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| হয়োদশ পরিচ্ছেদ । ও ৩২৫. 
 আননমোহনের পঠদ্বশাতেই তাহার পিভৃবিক্বোগ হয়। তখন তীহার বিধরা 
মাতা উমাকিশোরীর প্রতি তিন পুত্ধের রক্ষা ও শিক্ষা প্রভৃতির ভার পড়ে । 
তিনি সে ভার সমুচিতরূপেই বহন করিয়াছিলেন । সেই ধর্ম্পরায্বণ! নারীর 
একদিকে যেমন সন্তানদিগের প্রতি প্রগাঢ় বাংসলা ছিল, অপর দিকে তেমনি 
তাহাদের চরিত্রের প্রতি প্রথর দৃষ্টি এবং শাসনশক্তিও প্রচুর ছিল। ফলতঃ এই 
সময় হইতে তিনি কি রূপে একদিকে দক্ষতার সহিত আপনার বিষয় সম্পত্তি 
রক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং অপর দিকে সন্তানগণের রক্ষা ও শিক্ষা্দির বাবস্থা 
করিতে লাগিলেন, তাহ] যখন শ্রবণ করা যায় তখন বিশ্ময়্াবিষ্ট হইতে 
হয়। মনে হয় এই দকল রমণী বদি সমুচিত শিক্ষা ও কার্ণ্য করিবার স্থৃবিধা 
লাভ করিতেন তাহা! হইলে স্বীয় স্বীয় প্রদেশে এক একটা শক্তির উৎস স্বরূপ 
হইয়! দেশের কি মহোপকারই সাধন করিতে পারিতেন। 
ধর্-পরায়ণতা আনন্মমোহনের মাতার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। 
তাহার দৃষ্টান্স্বরূপ ছুইটা বিষস্ুর উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। তাহার 
পতির মৃহ্থার পর তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘকালের 
মধো তিনি তীহার পতির স্থৃতিকে হৃদয়ের অতি উচ্চ স্থানে ধারণ করিয়া- 
ছিলেন। সামান্ত কখোপকণনে যদি কেহ তাহার স্বর্গীয় পতির নাম উচ্চারণ 
করিত, উমাকিশোরী তৎক্ষণাৎ বক্তাকে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইতে বলিতেন; 
ছুই কর যোড় করিয়া নিজ শিরে ধারণ করিতেন; এবং উদ্দেশে স্বর্গীয় 
কর্তাকে প্রণাম করিরা ততপরে অবশি্ কথা শুনিতে প্রবৃত্ত হইতেন। এরূপ 
অদামান্ত পতিভক্তি কয়জন স্ত্রীলোকে দেখিতে পাওয়া যায়! তৎপরে তীহার 
বংশধরধিগের মুখে শুনিয়াছি, তীর সাধুভক্তি এমনি প্রবল ছিল ঘে তিনি 
গাড়ি করিয়! পথে যাইবার সময় যদি শুনিতে পাইতেন যে পথপার্খে একজন 
মুসলমান পী:রর গোর রহিয়াছে, তাহা হইলে কখনই তাহার সম্মুখ দিয়া গাড়ি 
হাকাইয়া যাইতেন না, গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়৷ গলবস্ত্রে সেই গোর 
প্রদক্ষিণ পুর্বক অপর দিকে গিয়া গাড়িতে উঠিতেন। সঙ্গের বালক 
বালিকার! হাসিয়া বলিত “ঠাকুর ম! ওকি, ওষে মুসলমান পীর, তুমি যে হিন্দুর 
মেয়ে" তখন তিনি বলিতেন__“গাধুর আবার হিন্দু মুসলমান কি রে"? 
আমরা স্থচক্ষে দেখিয়াছি তাহার তিন পুত্রহই এই সাধুভক্তি ও উদ্দারতা 
প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়াছিংলন। আর একটা ঘটনা আমাদের স্থৃতিতে 
মুদ্রিত রহিয়াছে। একবার “নার জন লরেন্স নানক এক জাহাজে অনেক 
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গুলি জগন্নাথের থাত্রী পুরীতে -যাইতেছিল ॥ বঙ্গোপসাগরের ঘুখে ঝড় -হইয়! 
ধী জাহাজ- জলমগ্র হয়। সেই জাহাজে বনজ মহাশয়ের সাতার যাইবার কথা 
ছিল, কোনও প্রতিবন্ধক বণতঃ যাওয়!হুয় নাই ।  ভীহার-পৌন্র-পৌত্রীরা 
যখন: গ্রিক! তীহাকে 'এই সংবাদ দিল, বলিতে লাগিল--"ঠাকুর ম! ভাগ্যে 
তুমি সেজাহাজে যাও লাই, জাহাজ ডুবে এত লোক মরেছে:” তখন সেই 
সংবাদ শুনিয়া আনন্া- না করিয়া উম্াকিশোরী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন-__ 
“হাস ন। জানি আমার পুর্বঙগন্মের কি পাপই-আছে !, আমি. কেনসে জাহাজে 
থাকিলাম না? জগন্নাথের পথে যাদ্দের প্রাণ যায় তার! ত ধন্ত 1” 

বলিতে গেলে শৈশব হইতেই. আনন্দমোহন এই সাধুভক্তি ও ধর্থঁ 
নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। €োনও সং বিষয়ের প্রসঙ্গ হইলেই 
পিপীলিকা যেরূপ মধুবিন্দুর দিকে আকুষ্ট হয়, তেমনি তিনি দেই দিকে আকৃষ্ট 
হইতেন 3-এবং ধর্মের বিধিবাবস্থা সকল পুজ্বান্ুপুঙ্রূপে পালন করিতেন । 

যেমন একদিকে ধশ্মান্থরাগ তেমনি অপর দিকে আশ্ষর্যা প্রতিভা । পাঠে 
অত্যল্প বালকেরই এ প্রকার অভিনিবেশ দেখা! যাইত তীহার বয়ঃক্রম যখন 
নয় বৎসরের অধিক হুইবে না তখন তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতে সতীর্ণ হইয়! 
চারি টাকা! বৃভি পাইলেন; পাইয়। ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ইংরাজী পড়িতে 
আরম্ভ করিলেন। ১৮৬২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইস্সা তিনি 
তৎকালীন প্রথম শ্রেণীর ১৮ টাক] বৃত্তি প্রাপ্ত হন। শুনিয়াছি ইহার কিছুদিন 
পূর্বেই তাঁহার পিচবিয়োগ হয়; সেজন্য গোলমালে তাহার পর্ীঞ্গার পুর্বে 
তিন মান পড়া হয় নাই; তথাপি এই উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। 
এই সময়ে -বা-ইহার কিছু পরে প্রসিদ্ধ ডেপুটা মাজিষ্রেট -ভগ্রন্বানচন্্র বন্ধু 
মহাশয়ের জোষ্ঠ! কন্য। স্বর্ণ প্রভার সহিত তাহার বিবাহ হয় 

পপ্রবেশিক! পরীক্ষাঁতে উত্তীর্ণ হইয়।: -তিনি : কলিকাতার প্রেনিডেন্সি 
কাজেজে- আমেন ; এবং এখানে এল-এ,বি-এ, এম+এ প্রভৃতি-সমুদয় পরীক্ষাতে 
রিশ্বরিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করিতে-থাকেন -এবং সর্বাশ্রে্ বৃ ও 
পারিতোধিকাদি : লাত করেন 3. রেরারাটিউদীচ না রর 
খ্যাতি সর্ধত্র বাগ হয়। 

- ময়মনসিংহে -থাকিতেই ভিনি ব্রাঙ্গসমাজের নাম যানি? এবং 
জিরার -আসিয়াছিলেন॥ কলিকাতাতে আনিয়। অপরাপর 
যুবকের -ন্যায়- তিনিও কেশবচন্র্রের দ্বারা ব্রান্মসমান্বের দিকে আকুষ্ট -হনও 
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এবং -১৮৬৯. সালে যখন ভারতবায় বন্ধমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়, -তখন -অপর 
কতিপয় বন্ধুর সহিত ব্রাহ্মধর্থে দীক্ষিত হন। 

কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হুইক়াই তিনি এঞ্জি নিযািং কালের ১০০১৬৭ 
প্রোফেলারের কর্ম পান। এই কম্ম করিতে কাঁরতে তিনি রায়টাদ প্রেমঠা্ 
বৃত্তি লাভ করেন) এবং সেই বৃত্তির টাকা! বৃথা ব্যবহার না করিয়! ইংরগুগয়নে 
ও নিজ-শিক্ষার উন্নতিবিধানে নিয়োগ করবার জন্ড. কৃতসংক্ল্প হন... 

২৮৭* সালে েশবচন্দ্র সেন মহাশর যখন বিজাতযান্রা করেন, তথন৷ 
আনন্দমোহন ত/হার মভিব্যাহারী, হন ১৮৭৪ পর্যন্ত ইংবঞ্ডে থাকিয়া তিনি 
কেম্িজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং তথাকার, সর্বোচ্চ. র্যাঙ্গলার্‌ 
উপাধি লাভ করেন | : সেখানে বাদকাবে তিনি যে কেবল বিশ্বরিদযজয়ের, 
শিক্ষা লইয়ই ব্যন্ত থাকিতেন তাহা নহে । - ভলটিয়ার দলে প্রবেশ করিয়। 
যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেন )ভারতহিতৈষী ফঙেট প্রভৃতির সহিত মিলিয়। 
ভারতীয় রাজনীতির আলোচনা! করিতেন; সভাসমিতিতে রাজনীতি বিষয়ে 
বক্তা করিতেন; স্থুরাপাননিবারিণী সভার সহিত যোগ দিয়! -সুরাপানের 
বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিতেন; এবং সর্ধপ্রকারে আপনার হৃদয় মলের 
উন্নতিবিধানে নিধুক্ত থাকিতেন। 

১৮৭৪ সালে তিনি বারিষ্টার পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া! দেশে ফিরিলেন। 
ফিরিয়া দেখেন, ব্রাঙ্মসমাজে ভাবার সমর-ছুন্দুভি বাঞিতেছে। ্রীন্বাধীনতার 
আন্দোলন ও সম'জের কার্ো নিয্মতন্তরপ্রণালী স্থাপনের আংদ্দাগন উঠিয়াছে। 
কিন্ত ওদিকে যুবকদলের উপরে ব্রাহ্মদমাজের শক্তি হ্রাস হইতেছে । রেশবচন্ত্র 
সেন মহাশয় যুবরুদলের নেতৃত্ব হইতে অবস্থত হইয়া যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য 
পরস্থতি লইয়া একান্তে সরিয়া পড়িতেছেন। বন্থজ - মহাশয় এই অবস্থাতে 
প্রথমে ছাত্রদলকে লইয়া কার্ধ্য আরম্ত করিলেন। ছাত্রদিগের জন্ত 'একটা 
সভা স্থাপন করিয়! বিবিধ প্রকারে তাহাদের উন্নতিবিধানে নিযুক্ত হইলেন: 
অপরদিকে -্রাহ্মদমান্জের স্ত্রীন্বাধীনতা-পক্ষীয় ও নিদ্মতন্্-পঙ্গীয় বাক্তিগণের 
সহিত মিলিত হইস্মা উক্ত উভয় বিষয়ে সাহাযা করিতে লাখিলেন। তাহার ৪ 
্বগীয় 'ছূর্গামোহন দাসের সাহাখ্ো স্তরীস্বাধীনতাপক্ষীরগণের : পুর্ব প্রতিষ্ঠিত 
ভারততমহিলা-বিদ্যালয় পরিবর্তিত হইয়া বঙ্গমহিলা-বিদযালয় নাম ধারণ রুর্িল, 
এবং এবং মহিলাগণের উচ্চশিক্ষার বাবস্থা করিতে অগ্রসন্ধ হইল । এই বঙ্গহিলা! 
বিনা বর াহকারদক ও কাকে রূপে পরিণত হয় 


৩২৮ বামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ |. 


এই ক্ষেত্রে স্থরেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধায় মহাশর রান্রকার্যা হইতে অবসর পাইয়া 
কলিকাতাতে আদিলেন) এবং আনন্দমোহনের সহিত মিলিত হইয়া রাজনীতি 
চর্চাতে নিমগ্ন হইলেন। সেই চর্চার ফলস্বরূপ ১৮৭৬ সালে ভারত-সভা! 
[00180 4950018109) স্থাপিত হইল । আনন্দমোহন তাহার প্রথম সেক্রে- 
টারি হইলেন) এবং বুদ্দিন সেক্রেটারি ছিলেন । 

্রাহ্মসমাজে স্ত্ীস্বাধীনতার আন্দোলন, ও নিয়মতন্ত্-প্রণালী স্থাপনের 
আন্দোলন পাকিয়৷ উঠিতে না উঠিতে ১৮৭৮. সালের মার্চ মাসে স্থুপ্রসিন্ধ 
কুচবিহ্থার' বিবাহের আন্দোলন উঠিয়া গেল, এবং উন্নতিশীল ব্রান্মণল ভাঙ্গিয়া 
ছুইভাগ হইয়া গেল। স্ত্রীস্বাধীনতার দল, নিয্পমতত্ত্রের দল, ও কুচবিহার 
বিবাহের প্রতিবাদকারী দল, তিন দল মিলিত হুইয়া সাধারণ ব্রাহ্মঘমাজ নামে 
এক নূতন সমাজ স্থাপন করিলেন। 

খাহার! সাধারণ ব্রাহ্মণমাজ স্থাপন করিলেন, তাহারা আনন্দমমোহনকে 
সারথি করিয়! কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনিই ইহার প্রথম সভাপতি হইলেন। 
তৎপরে ইহার কার্ধে তীহার যে প্রকার অবিশ্রান্ত মনোযোগ ও অক্রান্ত 
পরিশ্রম দেখা গেল তাহা ম্মরণ করিলে আশ্চর্ধ্যান্িত হইতে হয়। মানুষে কি 
এত খাটিতে পারে? ইহার কার্ধ্যপ্রণালী বিষয়ে চিন্ত ও বিচার করিতে 
করিতে এক এক দিন রাত্রি দুইটা বাজিয়া যাইত, আমরা আর বসিতে পারি- 
তাম না, কিন্ত আনন্দমোহনের শ্রান্তি ক্লান্তি ছিল না। আমর দেখিতাম ইহার 
কার্যে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি আপনার বারিষ্টারি ও ধনাগমের কথা! ভুলিয়া 
যাইতেছেন। তাহানা হইলে তাহার বি্কাবুদ্ধি দিয়া বিচার করিলে, ইহা 
নিশ্চিত বলা যায় বে তিনি বারিষ্টারির দ্বারা দেশের ধনীদিগের মধ্যে একজন 
অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইতে পারিতেন। 

ইহার পরে শিক্ষা বিভাগে তাহার কার্ধ্য আরম্ভ হইল। ১৮৭৭ সালে 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালয় তাহাকে সেনেটের একজন ফেলোরূপো| ব্রণ 
করিলেন। ১৮৭৮ সালে তিনি সেনেট হইতে সিপ্ডিকেটে গেলেন। মিগ্ডি- 
কেটের মেগ্ধররূপে দেশের শিক্ষানীতি গঠন বিষদ্বে সহায়ত করিয়া তিনি 
সন্তষ্ঠ থাকিলেন না। ১৮৭৯ সালে রুক্ত স্থুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কতিপর 
্াহ্মবন্ধুর সহিত মিলিপ্লা তিনি সিটান্কুল নামে একটী স্কুল স্থাপন করিলেন। 
স্কুল ক্রমে সহরের একটা প্রধান কালেজরূপে পরিগণিত হইয়াছে । বস্ৃজ 
মহাশয় মৃত্যুর পূর্ববকাজ পর্যযস্ত এ কাজেজের তত্বাবধান করিয়াছেন। 


-জ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৩২৯. 


ইহার কার্ধো তাহার অবিশ্রান্ত মনোযোগ ছিল। তীহার ইচ্ছা! ছিল যে পুনার 
ফা দন কালেজের ভ্রাতৃমগুলীর স্তাক়্ একটা ত্যাগশীধ ভ্রাতৃমগ্ডলী গঠন করিয়া, 
তাহাদের হাতে কালেজটী দিয়া যান) কিন্ত এ কাবেজ-সংস্থষ্ট বন্ধুগণের 
প্রতিকূলতা বশতঃ তাহা সম্পূর্ণ করিয়া! উঠিতে পারেন নাই) অবশেষে কালেজটা 
টুষ্টভীড, করিয়! সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে দিয়া গিয়্াছেন। 

১৮৮৪ সালে গবর্ণর জেনেরাল লর্ড রিপনের বিশেষ অনুরোধে তিনি 
এডুকেশন কমিশনের সভা হন; এবং তাহার কার্ধা সমাধা করিবার জন্ত'যথেষ্ট 
পরিশ্রম করেন । কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালর় তাহাকে আপনাদের গ্রতিনিষি 
রূপে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভাতে প্রেরণ করেন। তত্তিক্ন গবর্ণমেন্ট 
তাহাকে উক্ত সভার সভারূপে মনোনীত করেন। এতত্তিন্ন তিনি কলিকাতা 
মিউনিসিপালিটার কমিশনাররূপেও মনোনীত হইয়াছিলেন। 

বস্ততঃ কিরূপে একজন মানুষ এত বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে, তাহা! 
ভাবিলে আশ্চর্ধান্থিত হইতে হয় । আমরা সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্িত হইতাম 
ঘে যখন তিনি ব্রাহ্মদমাজে অবিশ্রান্ত থাটিতেছেন, সিটীকালেজে ও বিশ্ববিগ্তা- 
লয়ের সিণিকেটে পরিশ্রম করিতেছেন, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভাতে 
নুতন আইন প্রণয়ন বিষয়ে পরামর্শ দ্রিতেছেন, ভারতসভাতে রাজনীতির 
চিন্তা করিতেছেন, তখন আবার বন্ধুগণের সহিত মিলিয়! দেশের ছুর্নাতি ও 
স্থরাপান নিবারণের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। মেটুপলিটান টেম্পারেন্দ ও 
পিউরিটা এসোসিএশানের তিনি সভাপতি ছিলেন। স্থরাপান নিবারণ বিষয়ে 
যত্ব চেষ্টা তিনি যৌবনের প্রারস্ত হইতে করিয়৷ আসিয়াছেন। পঠদ্দশায় 
ইংলণ্ডে গিয়া সেখানকার স্থুরাপান নিবারিণী সভার সভাগণের সহিত নিলিয় 
কাজ করিয়াছেন) এখানে প্যারীচাদ সরকার ও কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের 
সহিত মিলিয়া সুরাপান নিবারণের জন্য খাটিয়াছেন ; এবং শেষদশাতে দেহে হত 
দিন শক্তি থাকিয়াছে, ততদিন এক্ষেত্রে পরিশ্রম করিয়াছেন। 

রাজনীতি বিভাগেও তাহার কার্য বড় অল্প ছিল না। আগ্রেই বলিয়াছি 
পঠদ্বশাতে ইংল্ডে গিক্ক! উদ্দার-নৈতিক ও ভারতহিতৈবী ফসেট প্রভৃতির 
দহিত মিশিয়া রাজনীতির চর্চ/ করিতেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়াই দেখিলেন 
দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের জন্ত কোনও রাজনৈতিক সভা নাই) তাই 
উদ্ভোগী হইয়। ক্ুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রতি বদ্ধুগণের সহিত একযোগে 


১৮৭৬ সাজে ভারত সভা স্থাপন করিলেন। ইহ অগ্রেই উক্ত হইয়াছে। তিনি 
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৩৩৯ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


প্রথম কয়েক বংসর ভারতমভার পরামর্শদাতা, নির্বাহকর্তা, তত্বাবধারক সকলি 
ছিলেন। পরে অপরের তাহাতে যোগ দ্দিলে এবং কার্ধ্যভার গ্রহণ করিলে, 
তিনি কমিটীতে থাকিয়। চিরদিন ইহার কার্যের সহায়তা করিয়া আদিয়াছেন। 
স্তাসনাল কংগ্রেসের তিনি একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ইহার সকল 
পরামর্শের মধ্যে থাকিতেন; এবং একবার মান্দ্রাজ অধিবেশনে ইহার 
সভাপতির কার্ধ্য করিয়াছিলেন। 

এ সকল বলিলেও তিনি কিন্দপ ন্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন, তাহা! বলা 
হইল না। তিনি যখনি যে স্থানে যে অবস্থাতে থাকিয়াছেন, স্বদেশের হিত- 
চিন্তা তাহার হৃদয়ের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়! থাকিয়াছে। 

১৮৯৭।১৮৯৮ সালে তাহার ছুই পুত্রকে শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করা 
আবশ্তক হয়। তখন বন্ধুজনের পরমর্শে তিনিও স্বাস্থ্যের জন্য তাহাদের 
সঙ্গে গরিক়াছিলেন। স্বাস্থ্যের জন্ঠ গেলেন বটে, কিন্ধু সেখানে গিয়। তাহার 
স্বদেশ-প্রেম তাহাকে স্থস্থির থাকিতে দিল না। তিনি নগরে নগরে ভ্রমণ 
করিয়া নানা সভাসমিতিতে ভারতের ছুঃখের কাহিনী বলিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন; এবং এদেশের প্রতি ইংলণীয় রাজনীতিজ্ঞগণের ও ইংরাজজাতির 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বলিতে গেলে সেই গুরুতর 
শ্রমেই তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি দেশে ফিরিয়া আদিলে 
দেশবাসিগণ তাহার অভ্র্থনার জন্য টাউনহলে এক সভা! করিলেন । সেই 
সভাতে বলিতে বলিতে তিনি অচৈতন্য হুইয়! পড়িলেন। বন্ধুগণ বুঝিলেন 
কাল শক্র ধরিয়াছে। সেই যেকি এক রোগে দেখা দিল, তাহাতেই তাহার 
প্রাণ গেল। মধো মধ্যে অচৈতন্ত হইতেন; এবং কোনও বিষয়ে আর 
পূর্বের স্তার় ভাবিতে ও খাটিতে পারিতেন না। চিকিৎসকগণ ও পরিবারবর্গ 
তাহাকে চিন্ত! ও শ্রষ হইতে দূরে রাখিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু চেষ্টা করিলে কি হইবে? যে মানুষ চিরদিন আত্মচিন্তা ভুলিয়া স্বদেশের 
হিত-চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাকে কি সম্পূর্ণ নিবারণ করিয়া রাখা যায়! 
৯৯০৫ সালে ব্রাহ্ষদমাজের মহোত্সবের সময় তিনি কাহারও নিষেধ না 
শুনিয়! প্রায় নমন্ত দিন ব্রদ্ধমন্দিরে ধর্মসাধন ও ধর্্মালোচনার মধ্যে যাপন 
করিতে গেজেন। রাত্রে বাড়ীতে আমিয়! অনুস্থ হুইয়! পড়িলেন। তগবধি 
তাহার দমদমস্থ ভবনে ও কলিকাতার বাসগৃহে ভয়ে ভয়ে তাহাকে এক প্রকার 
বন্দীদশাতে রাখা হইত) যাহাতে চিত্তের উত্তেজন। হয় এরূপ কথ। শোনান 


ভ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ধু 


হইত না; এবং ক্রাঙ্গাসমাজের বন্ধুবান্ধব কম সাক্ষাৎ করিতেন। এইরূপে প্রায় 
দেড় বৎসর কাটিয়া গেল! ইহার মধ্যে শেষকীর্তি বঙ্গের অঙচ্ছেদের সময় 
ফেডারেশন হলের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে বক্তৃতা । বলিতে গেলে এক প্রকার 
মৃত্যু শষ হইতে লোকে তাহাকে বহিষ্ঝ। লইয়া গেল। কিন্তু তিনি সেই 
অবস্থাতে গিয়া যাহা বলিলেন তাহার প্রতোক বাকা আগ্মি উদগীরণ করিতে 
লাগিল। মানব-বাক্যের যে এরূপ উন্মাদিনী শক্তি থাকে, লোকে তাহা! জানিত 
না। তিনি কি ভাবে যে এ সভাতে সভাপতিত্ব করিতে গিয়াছিলেন, তাহা! 
তাহার বক্ত.তাতে উচ্চান্সিত নিয়লিখিত প্রার্থনা হইতে জানিতে পার! বায় । 


প্রার্থনা । 
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এ বক্তৃতান্তে তিনি একটা ঘোষণা-পত্র পাঠ করেন, তাহাতে এই বাক্ত হর 
যে, বঙ্গের অগচ্ছেদ করিয়া! গবর্ণমেণ্ট যে অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন, যথাসাধা সেই 
অনিষ্ট ফল নিবারণ করিবার জন্য শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ প্রতিজ্ঞাবূড় হইতেছেন। 

বলিতে গেলে সেই ঘোষণাপত্র হইতেই বঙ্গদেশের মহা রাজনৈতিক 
আন্দোলন উঠিয়াছে। আমর! সেই তরঙ্গের মধ্যে বাস করিতেছি । ইহার চরম 
ফল কি দাড়াইবে তাহ এখনও অনুভব করা যাইতেছে না। আননাযোহনের 
স্তায় পবিভ্রচিত্ত, অকপট স্বদেশপ্রেমিক, চিস্কাণীল, ও ভৃয়োদর্শনবিশিষ্ট নেতা! 
এখন কার্ধ্যক্ষেত্রে থাকিলে বিশেষ উপকার হইত সন্দেহ নাই । 

এই ফেডারেশন হলের ভিন্তিস্থ।পনের পর আনন্দমোহন প্রায় এক বৎসর 
কাল জীবন্ম তাবস্থাতে শব্যাশানী ছিলেন। তাহার মধ্যেও বান্ধবান্ধাবের ও 
পরিবারবর্গের অজ্ঞাতপারে অমৃতবাজার পত্রিক! প্রস্থতিতে লিখিতে ক্রুটা 
করেন নাই। দেশের যে কল্যাণচিন্তা দিন রাত্রি তাহার হৃদয়কে অধিকার 
করিয়াছিল, তাহ! জীবন্ম.তাবস্থাতেও তাহাকে ছাড়ে নাই। 

অবশেষে ১৯*৭ সালের ২ আগষ্ট পরাতে প্রাণবাযু তাহার রুগ্ন ভগ্ন দেহকে 
পরিত্যাগ করিয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজ একজন আদর্শ নেত| হারাইল) জননী 


৩৩২ রামতন্থ লাহিড়ী 'ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


জন্মভূমি একজন অকুজ্রিম তক্ত সেবক হারাইলেন; বঙ্গদেশ একজন প্রাতিভা- 
শালী, ধীমান, মুখোজ্জলকারী সন্তান হারাইলেন; এবং আমরা একজন 
অকপট, উদ্দারচেতা, বিনয়ী, ঈশ্বর-ভক্ত বন্ধু হারাইলাম। দেশের লোক 
আনন্দমমোহনকে বুদ্ধিমান্‌, হশস্বী, দেশহিতৈষী, স্বক্তা, কেন্িংজ র্যাংলার, ও 
লব্ধপ্রতিষ্ঠ বারিষ্টার বলিয়! জানিতেন, কিন্তু আনন্দমমোহনের গৌরব সেখানে 
নহে। তাহার প্রধান মহত্ব ও প্রধান আকর্ষণ তাহার পারিবারিক ও 
সামাজিক জীবনে ছিল। গে পনে, দৈনিক জীবনে, বাহার! তাহার সংশ্রবে 
আসিতেন, তীহারাই তাহার অকৃত্রিম সাধুতা৷ দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। তাহার 
জীবনের ও চরিত্রের মূলে এই কথা৷ ছিল যে, এ জীবন ঈশ্বরের স্থা্ত নিধি 
স্বরূপ, ইহা তাহার কার্য্যেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। 

ব্রাহ্মদমাজের উতসবাদিতে তাহার ভক্তি অশ্রুপ্লাবিত মুখ আমরা কখনই 
ভূলিব না। তিনি অতি অন্তরতম আত্মীয়দিগের নিকটও আপনার হৃদয়ের 
গভীরভাব সকল ব্যক্ত করিতে লঙ্জ! পাইতেন; পরিবার পরিজনবর্গও সকল 
সময়ে তাহা জানিতে পারিতেন না । তিনি মধ্যে মধ্যে কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া! সহরের 
বাহিরে নির্জন স্থানে গমন করিতেন; এবং দিনের পর দিন ঈশ্বর-চিন্তাতে 
যাপন করিতেন। নিজের দমদমস্থ ভবনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাঠালস্কে আবদ 
থাকিয়! ধর্মচিস্তায় যাপন করিতেন। সে সময়কার চি সকল মধ্যে মধ্যে 
আপনার দৈনিক লিপিতে লিখিয়া রাখিতেন। তাহার মৃত্যুর পর সেই সকল 
দৈনিক লিপি দেখিয়া আমর! মহোপকার লাভ করিতেছি। এরপ ধার্মিক 
গৃহস্থ, কর্তব্যপরায়ণ পতি, সন্তানবৎসল পিতা, অকুত্রিম মিত্র, বিনীত ও ঈশ্বর- 
ভক্ত সাধক, ও স্বদেশপ্রেমিক দেশ-সেবক, প্রায় দেখা যায় না। জ্ঞানে 
গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্তব্যজ্ঞানে দৃঢ়তা, ঈশ্বরে ভক্তি ও 
মানবে প্রেম এই মহৎ আদর্শ বর্ণে বর্ণে তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছিল। 


দুর্গামোহুন দাস। 
প্রসিদ্ধ বিক্রমপুর জেলার তেলিরবাগ গ্রামে বাঙ্গাল! ১২৪৮ সালে দুর্গামোহন 
দাসের জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম কাশীশ্বর দাস। কাশীশ্বর দান মহাশয় 
বরিশালে ওকালতি করিতেন। ছুর্গামোহন অল্পবয়সে মাতৃহীন হন। তৎপরে 
কিছুদিন গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে পড়িয়া! বরিশালে নীত হুন। সেখানে 
ইংরাজী স্কুলে পড়িয়! জুনিয়ার স্কলানিপ প্রান্ত হন। সেই বৃত্তি পাইয়। 


ত্রয়োদণ পরিচ্ছেদ । - ৩৩৩ 


কলিকাতায় হিন্দুকালেজে আসেন ; এবং কলিকাতার উপনগরবর্তা কালীঘাটে 
তাহার পিভৃব্য বীরেশ্বর দাম মহাশয়ের ভবনে থাকিয়। পড়িতে থাকেন। 
হিন্দুকালেজে এক বৎসর থাকিয়া তিনি ঢাকাতে প্ররিত হন। সেখান 
হইতে সিনিয়র স্কলা্দিপ পাইফ্জ আবার কলিকাতায় আসেন। 
প্রেসিডেন্সি কালেজে অধায়ন কালে ইতিহাসের অধ্যাপক এডওয়ার্ড 
কাউএলের সংশ্রবে আসিয়া এ সদাশস্ব ধার্মিক পুরুষের গ্রাতি তাহার প্রগাঢ় 
প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মে। কাউএলকে যাহারা কখনও একবার দেখয়াছেন,তাহার! 
আর ঠাহাকে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি জ্ঞানী, গুণী, ধাশ্মিক, সাধু পুরুষ 
ছিলেন। সংস্কত ভাষাতে তাহার 'প্রগাঢ বুযুৎপত্তি ছিল; এবং সেই কারণে 
গবর্ণমেন্ট তীহাকে সংস্কত কালেজের প্রিন্সিপাল নিধুক্ত করিয়াছিলেন। পরে 
তিনি ইংলগ্ডে ফিরিয়া! গিক্কা কেন্থিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধাপক হুইয়া- 
ছিলেন। কাউএল খ্রীষ্টার ধর্মে প্রগাঢ় বিশ্বাসী ছিলেন; এবং নিজ ভবনে 
সমাগত বালকদিগের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে আলাপ করিতে ভাল বাসিতেন। 
ছুর্গামোহনের সহাধ্যায়ী বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ কাউএলের বাড়ীতে যাইতেন 
এবং তাহার সহিত ধর্মনুবিষয়ে কথা বার্তা কহিতেন। ইহাদের মধ্যে ভগবান 
চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ইনি পরে বহুকাল খ্রীস্থীয় 
মগ্ডলীকে সুশোভিত করিয়া বাদ করিয়াছেন; এবং গবর্ণমেণ্টের বিচার 
বিভাগে অতি উচ্চপদ্দে আরোহণ করিয়াছিলেন। ভগবান বাবুর স্থায় 
ছুর্গামোহন দাস মহাশয় ও কাউএল মহোদয়ের প্রভাবে গ্রীষ্টায় ধর্মের দিকে 
আকৃষ্ট হুইয়াছিলেন। তখন তিনি ওকালতি পরীক্ষাতে উত্তীর্গ হইয়! 
ওকালতি কার্ধ্যে নিযুক্ত হইবার উপক্রম করিতেছেন 
ছূর্গামোহনের চরিত্রের এই একট! গুণ ছিল যে তিনি যাহা একবার 
কর্তব্য বলিয়া! নির্ধারণ করিতেন, অকৃষ্টিত চিত্তে সেই দিকে অগ্রসর হইতেন, 
লোকের অনুরাগ বিরাগ গণনা করিতেন না। যখন শ্রীষ্টার ধর্মের দিকে 
তাহার মন ঝু'কিল, তখন সে পথে পনার্পণের পূর্বে স্বীয় বালিকা পত্ধী ব্রহ্মময়ীকে 
লইয়া একজন গ্রীস্য় পাদরী বন্ধুর বাড়ীতে তুলিলেন। কারণ পত্থীকে ত গ্রীষ্টায় 
ধর্শ জানান চাই, এবং সম্ভব হইলে তাহাতে দীক্ষিত কর! চাই । অভিপ্রায় ছিল 
যে তিনি নিজে গ্রী্টীয় ধর্ম বিষয়ে আরও কিছুদিন অনুসন্ধান করিয়! ছুই জনে 
এক সঙ্গে এ ধর্শে দীক্ষিত হইবেন। কিন্তু মান্য ভাবে এক, বিধাতা ঘটান 
আর এক । ব্রহ্গময়ীকে গ্রীক পা্রীর বাড়ীতে রাখিতে গিয়া তাহাকে স্বীয় 


চুক রামতন্থ লাহিভী ও তৎকালীন বঙগসমা্জ । 


পিতৃব্যের ভবন হইতে তাড়িত হইতে হইল। তখন তাহার জোষ্ঠ সহোদর 
হাইকোর্টের স্থুপ্রসিদ্ধ উকীল কালীমোহন দাস মহাশয় বরিশালে ওকালতি 
করিতেন। তিনি তাহাকে আশ্রয়হীন জানিয়া বরিশালে নিজের নিকটে আহ্বান 
করিলেন; এবং তীহার হস্তে মার্কিন সাধু থিওডোর পার্কারের গ্রন্থগুলি অর্পণ . 
করিয়! তাহা পাঠান্তে গ্রীষ্টান হওয়া বিষয়ে স্থির করিতে অনুরোধ করিলেন। 
গ্রন্থগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়! ছুর্গামোহনের মত পরিবন্তিত হইস্া 
গেল। তিনি প্রচলিত গ্রীষটাক ধর্শের ভ্রম দর্শন করিলেন; এবং পার্কারের প্রদর্শিত 
উদ্দার, আধ্যাত্মিক, ও সার্বভৌমিক একেশ্বর-বাদ অবলম্বন করিলেন। 

ইহা হইতেই তীহার চিন্ত ব্রাঙ্মদমাজের দ্বিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি 
বরিশালে গিয়! কিছুদিন পরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য 
উৎসাহী হইলেন। যে কথা সেই কাজ; যখন কাজ তখন পূরা পুরা কাজ; 
আধা আধি নহে) এই ধাহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, তিনি যখন ব্রান্ষধন্ম সাধনে 
ও ব্রাহ্মধন্ম প্রচারে . নিধুক্ত হইলেন তখন পুরা পুরি সেই কাজে মন দিলেন। 
নিজে বন্ধু বান্ধব গণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়! সন্তষ্ট না 
থাকির1, কলিকাতা হইতে কন্জেক জন ব্রাঙ্গপ্রচারককে লইয়! গিয়া 
ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং তাহাদের সাহাষ্ে ব্রাহ্মগণের 
পত্বী্দিগকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । অচিরকালের মধো 
বরিশাল ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের একটা কেন্ত্র স্বরূপ হইয়া দীড়াইল। 
নারীগণের শিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য বরিশাল বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ হইয়া! পড়িল। 
তাহার স্বর্গীয়! পত্থী ব্রহ্মমরী সকল কাধ্যে '্টাহার সহায় ও উৎসাহদাক্জিনী 
হইয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে দিন দ্বিন বরিশালে ব্রান্দের ও ্রাঙ্গ 
অনুষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। 

এই কালের মধ্যে দুর্গামোহন এমন এক কার্যে অগ্রসর হইলেন, যাহা। 
তীহার আত্মীয় বন্ধুরা ও অগ্রে সম্ভব বলির! মনে করেন নাই। এই কালের 
প্রথম ভাগে পূর্ববঙ্গের কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়া এই প্রতিজ্ঞাতে 
বন্ধ হইয়্াছিলেন যে তাহার! স্বীয় ্ীয় স্থানে ও স্বীয় স্বীয় বন্ধুবর্গের মধ্যে 
হিন্দু বিধবাগণের পুনবিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবেন। এর স্থাক্ষর- 
কারীদিগের মধ্য ছর্গামোহন একজন ছিলেন৷ অপর স্বাক্ষরকারীরা! এবিষয়ে কি 
করিয়াছেন তাহা জানি না; কিন্তু দুর্গামোহনের থে কথ! সেই কাজ। তিনি সংকল্প 
করিলেন যে তাহার এক বন্ধুর সহিত তাহার বিধবা বিমাতার বিবাহ দিবেন। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৃ ৩৩৫ 


এই সংকল্প প্রকাশ পাইলে তাহার আত্মীয় স্বজন অস্থির হইয়! উঠিলেন। 
তাহার বিমাতাকে কৌশলে চুরী করিয়৷ কাশীধামে প্রেরণ করা হইল) এবং 
ছর্গাযোহনের প্রতি কটুক্তি অত্যাচার নির্যাতন চলিতে লাগিল। তিনি 
সমুদ্র সহিয়া! রহিলেন। কিন্ত বিমাতা হাতছাড়া হওয়াতে তাহার সংকল্প 
সাধন অসম্ভব জানিয়। সে বিষজ্কে এক প্রকার নিরাশ হইলেন। কিন্তু তাহার 
&ঁ বন্ধুর প্রতি তার বিমাতার অনুরাগ পূর্কেই অর্পিত হইয়াছিল। ন্ৃতরাং 
তিনি বন্দীদশাতে কাশীতে থাকিয়া, কোনও কৌশলে ছুর্গামোহন বাবুকে 
তাহার মনোগত ভাব জানাইবেন। তখন চোরের উপর বাটপাড়ি করিবার 
পরামর্শ স্থির হইল । অনেক ব্যয় ও অনেক কৌশলে বিমাতাকে কাশী হইতে 
চুরি করিয়! আনিয়া, বিগ্তাসাগর মহাশয়ের সাহায্যে, বিবাহ দেওয়! হুইল। 
ও দ্রিকে বরিশাল ও সমস্ত বঙ্গদেশ তোল পাড় হুইয়! যাইতে লাগিল। দাস 
মহাশয়ের মুখে শুনিদ্াছি যে তখন তিনি আদ্দালতে যাইবার জন্য বাহির হইলেই 
রাস্তার লোকে বাপান্ত করিস! গালি দিত; এবং গান্রে ধূলি নিক্ষেপ করিত। 
কিছু দিনের জন্য তাহার পসার একেবারে নষ্ট হুইয়া গেল। এমন কি ছয় মাস 
কাল গবর্ণমেণ্টের মোকদ্দম! ভিন্ন একটাও বাহিরের মোকদ্দম! পান নাই। 
এ সকল কষ্ট তিনি হাসিয়া সহ করিতেন; একটাও কটুক্তির দ্বিরুক্ত 
করিতেন না; বরং সময়ে অসময়ে তাহার বিরোধিগণের সাহাব্যার্থ মুক্ত- 
হস্ত ছিলেন। এই দময়ে তাহার পরী ব্রহ্মমগ্নী সকল নির্যাতনের মধ্যে 
তাহার সহায় হুইলেন। নির্যাতনের তীব্রতা তাহাকে যত সহিতে হইত, 
ছূর্গামোহন বাবুকে বরং ততটা সহিতে হইত না। কারণ ছূর্গামোহুন বাবু 
আদালতে যাইতেন; বন্ধুদের সঙ্গে মিশিতেন ) লিখিতেন, পড়িতেন, বাহিরের 
ভাল চগ্চাতে থাকিতেন) কিন্তু ব্রদ্মময়ী রাত্রিদিন গৃহ পরিবারে আবদ্ধ 
থাকিতেন ) পাড়ার লোকের সমালোচন! শুনিতেন) এবং আত্মীয় মহিলাগণের 
গঞ্জনা সহা করিতেন। তথাপি একদিনও তীহার মুখ বিষণ্ণ দেখ! 
যাইত না। এই সমস্থে তীহার স্থির-চিন্তত! দেখিয়া! সকলে বিশ্বপ্াধিষ্ট হইত। 
তিনি সর্বদ। স্বীয় পতিকে তাহার অভীষ্ট পথে চলিতে উৎসাহিত করিতেন; 
এবং সর্ববিধ দেশহিতকর কার্যে তাহার সঙ্গিনী হইতেন। ইহার কি ভাবে 
বিরোধিগরণের অত্যাচার সহ করিতেন ; এবং সকল সহিষ্ক! তাহাদের সাহাঘ্যার্থ 
কিনপ প্রস্তুত থাকিতেন তাহার নিদর্শন স্বরূপ এই সময়কার একটা ঘটনার 
উল্লেখ কর ষইেতেছে। এই নির্যাতনের সমস্কে ছূর্গীমোহন বাবুর একটা জন্তান 


৩৩৬ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গঘমাজ। 


জন্মগ্রহণ করে। তীহার পত্বী যখন শিশু সন্তানের পালনে নিযুক্ত, তখন 
পার্থের বাড়ীর এক গৃহস্থের পত্ঠী একটা শিশুপুত্র রাখিয়া পরলোকগত 
হইলেন। সে ভদ্রলোক্রে অবস্থা মন্দ ছল) তিনি শিশুপুত্রের রক্ষার ও 
গপ্রতিপালনের বন্দোবস্ত করিতে অসমর্থ হইয়া মহাবিপদে পড়িলেন। পুন্রটী 
মারা যায়, রক্ষার উপায় নাই, এরূপ অবস্থাতে ছূর্গামোহন ও ব্রদ্ধময়ী তাহা 
জানিতে পারিয়া! শিশুটার রক্ষার ভার লইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্ত 
সে গৃহের গৃহপ্বামী ছূর্গামোহন দাস মহাশয়ের বিপক্ষগণের মধ্যে এক জন 
অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাহা সন্বেও ইহারা শিশুটার রক্ষার ভার লইতে 
চাঁহিলেন। গৃহস্থ ভদ্রলোকটা যেন বীচিয়! গেলেন; শিশুটী দাসগৃহে আমিল। 
্রহ্মমপ়ী এক পার্খে নিজের সন্তান অপর পার্থ প্রতিবেশীর শিশু পুত্রটী 
লইয়া স্তনপান করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে শিশুটার রক্ষা চলিল। 
ছুঃখের বিষয় সেটা অধিক দিন বাচে নাই। 

বিরোধিগণের প্রতি এইরূপ সপ্ভাব ও সৌজন্য দাস মহাশয়ের চিরদিন 
ছিল। আমর! চিরদিন দেখিয়াছি সামাজিক নির্যাতন তিনি মনের ত্রিদীমাতে 
লইতেন না) তাহা! অপরিহার্য বলিয়া জানিতেন; এবং অগ্নানচিত্তে সহ 
করিতেন। তাহার উৎসাহ কখনও খর্ব হইত না। নিজের কর্তা সাধন 
করিয়াই তুষ্ট থাকিতেন, লোকের অনুরাগ বিরাগ গণনীয় মনে করিতেন না । 

এই সময়ের মধ্যে তাহার দৃষ্টান্ত ও প্ররোচনাতে বরিশালের নবা যুবকদলের 
মধ্যে, বিশেষতঃ তাহাদের স্ত্রীগণের মধ্যে, উন্নতি-স্পৃহা ও সংসাহস প্রচুর পরি- 
মাণে দেখ! গিয়াছিল। সেই সৎসাহসের নিদর্শনন্বরূপ বরিশালের নিকটস্থ 
লাখুটিয়! নামক স্থানের প্রসিদ্ধ জমিদার রাজচন্দ্র রায়ের পুত্রগণ এই সময় 
্রাহ্মদমাজে যোগ দ্রিয়! সর্ব্ববিধ উন্নতির পৃষ্ঠপোষক হইলেন। তাহার! একা দন 
পত্ীসহ স্থানীয় কমিশনর সাহেবের ভবনে আহার করিতে গেলেন । ইহার 
পূর্বে ইংরাজের গৃহে খানা খাওয়! দূরে থাক্‌ বাঙ্গালি সন্ত্ান্ত ভদ্রগৃহের 
কুলাঙ্গনারা কোনও দিন অন্তঃপুরের বাহিরে আসেন নাই। এই অনমসাহ্সক 
কাধ্য করাতে বরিশাল সহর, কেবল বরিশাল কেন সমস্ত বঙ্ষদেশ, আন্দোলিত 
হইয়া যাইতে লাগিল। দাস মহাশয় নির্ভীক অটলভাবে দণ্ডায়মান রছিলেন : 
কেবল ইহাই নহে। ইহার পর বরিশালে দিন দিন বিভিন্ন জাতীয় দিগের মধো 
বিবাহ-স্বন্ধ স্থাপিত হইতে লাগিল। বরিশাল তণ্ত খোলার মত হইয়! উঠিণ। 
কলিকাত। হইতে আমর! সংবাদ পাইতে লাগিলাম যে বরিশালে অসম্ভব সম্ভব 
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হইতেছে। কলিকাতার ব্রান্গগণ সেই দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইক্কা উঠিতে . 
লাগিলেন । 

১৮৭৯ কি ১৮৭৯ সালে হর্গামোহন দাস মহাশয় হাইকোর্টে ওকালতি 
করিবার জন্য কলিকাভাতে আদিলেন। তিনি আসি! বনিবামাত্র কলিকাতার 
মনাজসংস্কারার্থী নব ব্রাঙ্মবলের কেন্ত্রব্ধূপ হইলেন। তাহার ভবন এ যুবক- 
দলের এক প্রধান আডড| হইয়া! উঠিল। তখন “অবলাবান্ধব” সম্পাদক 
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাহার কাগঞ্গ লইপ্না কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়- 
ছেন; এবং নারীজাতির শিক্ষ! ও স্বাধীনত; বিষষে আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
দ্বারকানাথের পশ্চাতে পরবর্তী সময়ের ডেপুটী কন্টোলার-:জনারেল রজনীনাথ 
রায় প্রভৃতি একদল যুবক আছেন। ইহার! ছুর্গামোহন দাসকে পাইয়া, .খোটার 
জোরে মেডার স্তায়, বলশালী হইয়। স্ত্রীশিক্ষ! ও স্বীন্বাধীনতার জন্য বন্ধ-পরিকর 
হইলেন এবং ব্রাঙ্মসমাজের মধোই প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। 

দে আন্দোলনের ইতিবৃত্ত অগ্রেই দিয়াছি। কশববাবু ইহাদের অনুরোধে 
ভারতবর্ধীয্ ব্রঙ্গমন্দিরের মধ্যে প্রকাশ্স্কানে মহিলাগণের বিবার আস্ন 
নির্দেশ করিতে যখন বিলপ্ধ করিতে লাগিলেন, তখন এক দিন ছুর্গামোহন 
দান মহাশয়, এবং যতদূর স্মরণ হস ডাক্তার অন্ননাচরণ খান্ত গর মহাশয়, স্বীয় স্বর 
পরী ও কন্তাগণ সহ, মন্দিরের উপাসনা কালে, পুরুষ-উপাসকগণের মধ্যে 
আনিন্ন। মাসন পরিগ্রহ করিলেন। অননি ব্রাহ্মনলের মধ্যে আন্দোলন উঠিয়া! 
গেল। উপানকমণ্ডলীর প্রাচীন সভাগণ ঘোর আপন্তি উাপন করিলেন। 
কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বিপদে পড়িয়া! গেলেন! তিন্ন চিন্তা করিয়া! একট। 
কিছু স্থির করিতে না করিতে দ্বিতীয় দিন স্ত্ীস্বাপীনতাপক্ষীয়েরা আবার 
পরিবারে মন্দিরে আিয়! উপস্থিত হইলেন। সে বারে মন্দিরের তন্বাবধায়ক 
মহিলাগণকে সকলের মধ্যে বদিতে নিষেধ করিলেন। .তীহার1 বিবাদ ন! 
করিয়! চলিয়া গেলেন। তদবধি তাহার! মন্দিরে আসা পরিত্যাগ করিলেন ॥ 
এবং একটা স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। প্রথমে খাগুগির মহাশয়ের ভবনে 
এই সমাজের অধিবেশন হইতে লাগিল। প্রতিবাদকারিগণ গিয়! তাহাদের 
নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজে উপাসনা করিবার জন্য মহষি দেবেজ্জনাথকে ধরিলেন। 
যে কেহ উপাসনা করিতে ডাকিত, তিনি নিতান্ত অসমর্থ না হইলে 
সে প্রার্থন! পুর্ণ করিতেন, দেবেন্্রনাথের এই নিয়ম ছিল; ন্ৃতরাং তিনি 
আহ্বান মাত্র আমিবা একদিন উপাননা করিয়া নবসমাঙ্জের উৎসাহী সন্ভা- 
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গ্রণকে আশীর্বাদ করিয়া গেলেন। ক্রমে এ সমাজ একটা স্বতগ্র বাড়ী ভাড 
করিয়া সেখানে উঠিয়া! গেল। 

কেশবচন্ত্র দেখিলেন তাহার সঙ্গের লোক ছুই ভাগ হইন্কা যায়, অনেক 
চিন্তা ও প্রার্থনানন্তর তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের এক পারে স্ত্ীন্বাধীনতা 
পক্ষীয় পরিবার সকলের মহিলাগণের জন্ত পর্দার বাহিরে আসন নিদে 
করিলেন। তাহা এক কোণে ও রেলের মধো হওয়াতে ধদিও এ দলে 
সকলের প্রীতি প্রন হইল না, তথাপি দাস মহাশয়ের পরামর্শীন্ুপারে গাশুতি 
ভায়ার দল তাহাতেই সন্ধষ্ট হইয়া, কিছুদিন পরেই স্বতন্ত্র সমাজ তুলিয়া! দিলেন 
এবং পুনরার ব্রহ্ধমন্দিরের উপাপনাতে আসিতে লাগিলেন । 

ইহার পরে ১৮৭২ সালে কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় “ভারত আশ্রম” স্ছাপ 
করিয়! তাহাতে বয়ঃস্থা নহিলাদিগের জন্য একটা স্কুল খুলিলেন। ব্রাহ্ম-পব্বা; 
সকলের অনেক মহিল1 তাহাতে ছাত্রী হইলেন। কিন্তু এ বিগ্যালয় স্ত্রীস্বাধীনত 
পক্ষীয়দিগের মনঃপুত হইল না। কারণ এ বিগ্যালয়ে কেশববাবু মহিলাদিগের 
শিক্ষার যে আদর্শ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা স্ত্ীস্বাধীনতা-পক্ষীয়গণের নতে 
প্ররূত আদর্শ অপেক্ষা হীন ছিল। কেশবচন্দ্র নারীদিগকে উচ্চ গণিত, জানি 
লজিক, প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবলন্বিত অনেক বিষয় শিক্ষ। দে ওরা আবগক 
বোধ করিতেন ন।। তিনি শিক্ষ। বিষয়ে পুরুষে ও নারীতে ভেদ রাখিতে চাহ 
তেন। নারীগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া উচিত বো 
করিতেন না। অপর পক্ষ ইহার বিরোধী ছিলেন। তীহারা নারীদিগকে € 
বিশ্ববিস্ভালয়ের অবলম্বিত উচ্চশিক্ষা দিতে চাহিতেন। স্থৃতরাং তাহার 
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির উদ্ভোগে এবং ছূর্গীমোহন দাস মহাশয়ের অর্থ সাহাঘো 
অনুমান ১৮৭৩ সালে, কলিকাতার সন্নিহিত বালিগঞ্জ নামক স্থানে, কুমার 
এক্রয়েডকে তন্বাবধায্িকা করিয়, হিন্দু-ম'হল।বিদ্যালয় নামে নারীগণে: 
উচ্চশিক্ষার জন্য এক বোডিং স্কুল স্থাপন করিঞেন । 

ছুর্গামোহন বাবু এই স্কুলে স্বীয় কন্াদ্দিগকে দিলেন। কেবল তাহা নহে 
তাহার পন্থী এই স্কুলের বালিকাদ্িগের অ:নকের মাতৃস্থান অধিকার করিলেন 
ছুটার দিনে তাহার গৃহই বালিকাদের বিশ্রাম ও বিনোদনের স্থান হইত। ৫ 
সময়ে তাহার ভবনে পদার্পণ করিলেই দেখা যাইত থে ব্রহ্ষম়ী স্বীয় ও অপরে' 
কন্ঠাবৃন্দে পরিবৃত হইক়| রহিয়াছেন। তাহাকে আবেষ্টন করিয়া তাহাদের € 
আনন্দ! তিনিও তাহ..র কল্যাণ চিন্তাতে নিমগ্ন। কোন্‌ মেয়ের ভবি) 
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কিননপ হইবে, কার জন্য কি করা উচিত, আমাদের সঙ্গে এই কথাই উপস্থিত 
করিতেন। 

এদিকে এই সময়ে পূর্ববঙ্গের নান! স্থান হইতে কতকগুলি হিন্দু বিধবা! 
পলাইয় ব্রাহ্মসমাজের আশ্রপ্বে আনল। তাহার! যায় কোথায়? ছুর্গামোহন 
দাসের ভবন তাহাদের পিতৃভবন স্বরূপ হইল। ব্রন্ষময়ীর পক্ষপুটের মধ্যে 
আশ্রর প্রাপ্ত হইয়া তাহার! শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। এই বিধবাদিগের 
অনেকে পরে পরিণীত হইয়! সৎপাত্রগত হুইয়াছে। 

এইরূপ সদনুষ্ঠানে নিধুক্ত থাকিতে থাকিতে অন্গমান ১৮৭৫ সালে ব্রন্মময়ী 
এলোক হইতে অবস্থত হইলেন। ছুর্গামোহনের গৃহ শৃগ্ত হইল। 

ইহার পরে ১৮৭৮ সালে ব্রহ্ধসমাজে দ্বিতীয় বিবাদ ঘটনা হইয়! সাধারণ 
বাঙ্গদধাজ যখন স্থাপিত হয়, তখন দাস মহাশয় এ সমাজ স্থ'পনের উদ্ভোগী 
পুরুষদিগের মবো একজন অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন। তদবধি বহুকাল ইহার 
কার্যের জগ্ত তিনি প্রচুর অর্থ-দাহাযা করিয়াছিলেন । তাহার মৃত্যুর কিছুদ্দন 
পূর্রে ইহার সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছিলেন। ১৮৮৮ সালে তিনি ইংলগ্ডে 
গমন করেন, এবং পীড়িত হইয়া! দেশে প্রতিনিবৃন্ত হন। ইহার পরে তাহার তিন 
কন্ঠ! সৎপাত্রগত হইলে এবং তাহার তিন পুত্র বিলাত হইতে বারিষ্টার হইয়া 
আসিয়া! স্বীয় স্বীয় কার্যে বপিলে, তিনি নিতান্ত একাকী হইয়। পড়েন। নেই 
সনয়ে ঢাকার কালীনারাক্ণণ গুপ্ত মহাশয়ের এক বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ 
করেন। এই বিবাহেও তাহাকে নির্যাতন সহিতে হইয়াছিল। তাহার চিরাগত 
বাতি অনুসারে ছূর্গামোহ্ন সমুদয় নির্ধাতন অগ্নান-চিন্তে বহন করিলেন ; এবং 
নব-পরিণীতা পরীর সহিত স্থুথে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। 

কিন্তু এ সুখ অধিক কাল ভোগ করিতে পারিলেন না। কয়েক বৎসরের 
মধোই তাহার স্বাস্থা ভগ্ন হইয়া গেল। তিনি স্বাস্থ'লাভের আশায় দেশ বিদেশে 
ভ্রমণ করিপণেন। কিছুতেই আর ভগ্র স্থাস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল না। অবশেষে 
১৮৯৭ সালের ১৯শে ডিসেঞ্বর ভবলীল! সপ্ঘরণ করিলেন। 

ইহার বহ্ৃদয়তা ও মুক্তহস্তত! বন্ধুগণের মধো প্রসিদ্ধ ছিল। যে কথ! 
সেই কাজ; যদি ইনি কখনও মুখ দিয়া কিছু দিব বণিয়া কথা বাহির করিতেন। 
আমরা! জানিতাম দে টাকা! বাঞ্কে আছে। দরিধদিগের, বিশেষতঃ স্বীয় 
পরিচিত ছুঃস্থ বাক্তিগণের, সাহাধার্থ এরূপ মুক্তহস্ত দাতা অত অল্পই দেখ! 
গিয়াছে। ব্রাহ্মপমাজ্জের কার্যে ইনি সহ সহজ টাকা দান করিয়াছেন। 


৯. 





নদের পক নি ্ বির ছিল না; কার্যে 
অরুত্রিঞ তাগ্জা প্রেম প্রকাশিত হইত । তিনি মুখে সর্বাই বলিতেন[ধশ্থের 
উচু উচু কথা অধিক জানি না) র্শের গড় অধিক বুঝি ন!; পার্কার 
ই ৪ তাহাই ধ্যানে ্ঞানে রাখিয়াছি,__একট। 
কথা এই, মনে, বাকো, কার্ধ্য খাটি থাকিতে হইবে; দ্বিতীয় কথা! এই জীবনের 
কর্তবা হ্থচারুন্নপে পাপন করিয়া ঈখরের পুজার উপযুক্ত হইতে হইবে। “এরূপে 
জীঃনের কর্তবা পালন করিতে অর লোককেই দেখিয্বাছি। ব্রহ্ষময়ীকে স্থৃখী 
করিবার জণ্ তাহার বে বাগ্রতা! দেখিদ্বাছি তাহা অতীব প্রশংসনীয় ; তংপনে 
নিজের অবস্থাতে পুত্র কন্তা্দিগকে যত উৎকৃষ্ট শিক্ষা! দে ওক্স সম্ভব তাহা দিতে জট 
করেন নাই। তাহার দ্বিতীয়া কন্ঠাকে কলিকাত! হইতে প্রবেশিক1 পরীক্ষা 
উত্তীর্ণ করিয়া মান্দ্রাজে মেডিকেল কালেজে পাঠাইয্বাছিলেন। ইনিই পরে 
স্থপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানির ডাক্তার জে, সি, বন্ুর পত্থী হইয়াছেন। বন্ধুবান্ধবের প্রতি 
কর্তব্য স্বদেশের প্রতি কর্তবা এসকল বিষয়েও তাহার আচরণ আদর্শস্থানীন্ 
ছিল। সংক্ষেপে বলি এরূপ উদ্নারচেতা, স্বজনবংসল, কর্তব/নি্ঠ ও স্বদেশ 
_ (প্রষিক মান্য অ্পই দেখিয়াছি । 


দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় । 


এইবার আমি এক বীরপুরুষের জীবন5রিত. বর্ণন করিতে যাইতে ছি! 
বাঙ্গালীর মধো এরূপ সাহসী, দৃঢ়চেত1, অকুতোভয়, বীরপ্রক্কৃতির মানুষ অল্পই 
দেখিয়াছি । ইহার নাম দ্বারকানাথ গঙ্গেপাধ্যায়। কুলীনের ছুর্গ বিক্রমপুর 
হইতে এই মান্থষটী আসিগ্সাছিলেন ; এবং কিছুকাপ আমাদের সঙ্গে বাস 
করিয়াছিলেন । মেই কয়েক বৎসরের মধো নিঞ্জের ছবি আমাদের ভ্বদরূপটে 
অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়! গিয়াছেন। 

দ্বারকানাথ বাঙ্গালা ১২৫১ ও ইংরাজী ১৮৯৫ সালে ৯ই বৈশাখ দিবসে 
ু্ব্গের বিক্রমপুর জেলার অন্তর্গত মাগুরখ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ইহাদের বংশ সু প্রসিদ্ধ বেষের কুণীন বংশ। এই বেখের কুলীনদণ কুল- 
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দুচিত্ততা বিষন্কে একটা জনশ্রুতি চলিত আছে। একবার কয 
মানসে জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাইবার জন্ঠ উৎস্ৃক হইলেন। তিনি ধনীর কন্তা 
ছিলেন; মনে করিলে যান বাহুনাদ্ির সাহাঘো নিঙ্জ অভিগরা্ পূর্ণ করিতে 
পারিতেন; এবং তাহার পিভৃকুলও দেনধপ সাহাধা করিতে প্রস্তুত ছিলেন ॥ 
কিন্ত স্বারকানাথের মা'্তার আত্মমর্ধাদ! জ্ঞান এমনি প্রবল ছিল যে কিছুতেই 
তাহ।তে সন্ত হইলেন না। অথচ আত্মীয় স্বজনের অনুনয় বিনয়ে গেই 
তীর্থ বাত্রা পরত্যাগ করিতেও স্্ীকূত হইলেন না। যথ! বহরে ভার 3 
করলেন এবং নিজের পদহয়ের সাহাযো তাহা! সমাধা করিলেন। স্বারকানাথ | 
সেই মাতার সন্তান, ঠাহাতে উন্তরকালে আমরা যে আত্মমর্ধ্যাদাজ্ান দেখিয়াছি, 
তাহ মানুষে সচরাচর দেখা যায় না। তাহার আত্মমর্ধ্যাদাতে আধাত লাগিলে 
তি:ন অবমানন[কারীকে জানিতে দিতেন যে সিংহের সহিত তাহার কারবার। . 
বে স্থলে এরূপে জানিতে দেওয়া সম্ভব হইত নাসে স্থলে তিনি মনের আবেগে 
অচেতন হুইয়! পড়িতেন। 

সে বাহ। হউক, শৈশব গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে বিপ্তাশিক্ষা আরপ্ত 
করিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধোই তাহার ইংরাজী শিখিবার বামন! প্রবল 
হইল। তখন তাহার পিতার কর্মস্থান ফরিদপুরে তাহাকে লইয়া! যাওয়া 
হইল। কিন্তু সেখানে তাহার স্াস্থা ভাঙ্গিয। পড়িল।: বাধ্য হইঝ়। াহাকে, : 
আবার মাগুরথণ্ডে ফিরিয়া আনা হইল। এই অবষ্থাতে তাহার অতিশয়. 
ৰাগ্রতা বশতঃ তাহাকে গ্রামের নিকটবর্তী কালীপাড়া আছের ইতাজী ডা . 
ভর্তি করিয্ত। দেওয়া হইল। তিনি নানা অ্বিধার মধো সেখানে প্রবেশিকা 
পরীক্ষার শ্রেণী পর্ধ্ন্ত পাঠ করিলেন। কিন্তু সে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে 
পারিলেন না। বাধা হইর। কাজ কর্ণের চেষ্টাতে তাহাতে বিরত হইতে. 
হইল। এই অবস্থাতে তিনি পর পর তিন স্থানে শিক্ষকতা কার্ধেয আরতী ছিলেন 
প্রথম, বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোনারং, দ্বিতীয় ফরিদপুরস্থ ওলপুরে, 
লোনসিং গ্রামের মাইনর স্কুলে। 

ইহার মধ্যে তাহার জীবনে এক মহা পরিবর্তন খা চিনতে. 
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৩৪২ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসনাজ। 

ধন ১৭ বদর তখন একদিন শুনিলেন ঘে এক হতভাগিনী বিপথগ্াষিনী 

কুলীন কল্ঠাকে তাহার আত্মীক্ স্বজন বিষ প্রয়োগ দ্বারা হত্যা করিয়াছে। 

এই দ্বাকুণ সংবাদ তাহার পরছঃথকাতর প্রাণে শেলসম বাজিল। তিনি 

অন্থুসন্ধান করিয়া জানিলেন কুলীন কন্ঠাদিগকে এরূপে হত্যা করা বিরল ঘটন! 

নহে। তখন তাহার অন্তরাত্মা ক্রোধে দুঃখে অধীর হইয়া গেল! তিনি 

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কুলীন-শ্রেষ্ঠ হইলেও তিনি বছ-বিবাহ রূপ . 
গর্থিত কার্যে কখনও লিপ্ত হইবেন না। নিশ্চয় জানিতেন যে তাহার এক্সপ 

প্রতিজ্ঞ! রক্ষা করার ফল এই হইবে যে তাহার ছুই অবিবাহিতা ভগ্গিনীকে 
চিরকৌধা্ধ্য ধারণ করিতে হইবে; তাহা জানিয়ও তিনি নিজ 
প্রতিজ্ঞ দৃঢ় রাখিবার সংকল্প করিলেন, এবং সে সংকল্প রক্ষা করিতে সনর্থ 
হইয়াছিলেন। 

এ কুলীন কন্যার হুত্যাসংবাদ শ্রবণে কেবল বে বহুবিবাহের প্রতি তিনি 
জাতক্রোধ হইগনাছিলেন তাহা নহে, তাহার প্রাণ ভারতীয় নারীকুলের ছঃখ 
ছুর্গতির বিষয় ভাবিয়। নিরতিশয্ন বাথিত হইল। তিনি ভারতীয় নারীগণের 
অবস্থার উন্নতি বিষয়ে চিন্তা করিতে প্ররূত্ত হইলেন। ১৮৬৯ সালে যখন ভিনি 
লোনসিং স্কুলে শিক্ষকতা করেন তখন মনের ভাব এইরূপ । সেইভাব দইয্া 
ও সালে তিনি "অবলাবান্ধব” নামে এক সপ্তাভিক পত্র বাহির করিলেন। 
কাগজ খানি ঢাক! হুইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল; এবং স্থাপ্রসিদ্ধ ডেপুটা 
মাজিট্রেট ও ঢাকা ব্রাহ্মদমাজের অগ্রগণা সভ্য অভয়াকুমার দাস মহাশয়ের 
পুত্র প্রাণকুমার দাদ প্রভৃতি কতিপয্ধ উৎপাহী যুবক তাহার সহায় হইলেন। 
গ্রাণকুমার দাস একবার কলিকাতাতে আদিয়! আমাদের কয়েক জনকে “অবলা 
বান্ধবে* মধ্যে মধো লিখিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়। গেলেন। আমরা 
“অবলাবান্ধব” পড়িয়। অবাক হইতে লাগিলাম। কোন্‌ ছুত্ব্তী গ্রাম হইতে এ 
কোন ব্যক্তি নারীজাতির শিক্ষা ও উন্নতি সম্বন্ধে এরূপ উদার মত ব্যক্ত 
করিতেছেন। 

ক্রমে গাঙ্গুলি ভাক্কা তার কলিকাতাবাসী প্রবদ্ধলেখক বন্ধুদিগকে দেখিবার 
জন্ত একবার সহরে আসিলেন। আমর! আমাদের 'হীরোকে” দেখিয়া 
লইলাম ! বন্ধু সমাগমে স্থির হইল-যে অবলাবান্ধৰ কণিকাতায় তুলিয়া আনা 
হইবে। তদন্থসারে ১৮৭০ সালে স্বারকানাধ অবলাবান্ধব লইয়! কলিকাতান়্ 
আসিলেন। আসিয়া তাঁহার মহ! পরিশ্রম আর্ত হইল। কলিকাতা আসাতে 
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তিনি ঢাকার বদুগণের সাহায্য হারাইলেন; কিন্তু কলিকাতাতে হঠাৎ প্েনূপ 
সাহাধ্য পাইলেন না। অবলাবান্ধব সংক্রান্ত সমুদন়্ কার্ধ্য তাহার একার 
স্কদ্ধে পড়িয়া গেল। প্রবন্ধ লেখা, প্রুফ দেখা, লেবেল লেখা, বন্টন কর! 
প্রন্ৃতি শ্রান্ধ সকল কার্যই একা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও 
পশ্চাৎপদ হইলেন না। আহল!দিতচিত্তে সনুদয় সহা করিতে লাগিলেন । 

ক্রমে তাহাকে বেষ্টন করিয়! ত্রাহ্মদমাজের মধোই এক অবলাবান্ধব 
নারীহিতৈষী দল দেখা দিল। ব্রাহ্গদমাজের অপরাপর আলোচনা ও 
আন্দোলনের মধ্যে নারীগণের শিক্ষা ও সামাজিক স্বাধীনতা বিষয়ে অলোচন! 
ও আন্দোলন চলিল। বে ১৮৭১ সালে ব্রাঙ্গ বালিকাদ্দিগের বিবাহোপযুক্ত 
বয়স স্থির করিবার জ্বন্ত মহা আন্দোলন উপস্থিত হইন্স, সেই ১৮৭১ সাজোই 
তলে তলে ব্রাহ্মমহিলাদিগের শিক্ষ! ও স্বাধীনত। বিষয়ে আন্দোলন চলিল। তাহ! 
অগ্রেই বর্ণন করিয়াছি। ব্রাঙ্মমহিলাগণের উপাসনামন্দিরে পরদ্দার বাহিরে 
বসিবার অনিকার লইয়া এই আন্দোলন পাকিল্া উঠিল। কিরূপে ১৮৭২ 
দালে কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় ভারতাশ্রমে বয়ন্থা বিস্তালয় স্থাপন করিলেন ; 
এবং কি কারণে অবলাবান্ধব দল তাহাতে যোগ দিলেন না, তাহা আগ্রে বর্ণন 
করিয়াছি। ১৮৭৩ সালে গাঙ্গুলী ভায়। কুমারী এক্র:য়নড নাক নবাগতা এক 
স্থশিক্ষিতা ইংরাজমহিলাকে তন্বাবধায়িক! কারয়। “হিন্দুমিল! বিগ্ভালয়” নামে 
বালিকার্দিগের জন্ উচ্চশ্রেণীর এক বোডিং স্কুল স্থাপন করিলেন। তাহার 
জন্ত অর্থসংগ্রহ করা, যান বহনাদির বন্দোবস্ত করা, পাঠাদির ব্যবস্থা করা, 
ছাত্রীনিবাসে ছাত্রীগণের আহারাদির বাবস্থা করা, তাহাদের পীড়াদদির সময়ে 
চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত করা, প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যের ভার একা! গঙ্গোপাধ্যায় 
মহাশয়ের উপর পড়িয়া গেল। তিনি আহ্লাদিতচিত্তে সেই সকল শ্রম বহন 
করিতে লাগিলেন। আমর! দেখিয়। পরস্পর বলাবলি করিতাম যে মানুষ 
এতদূর শ্রম করিতে পারে ইঞাই আশ্চর্য্য । 

কুমারী এক্রয়েড বরিশালের জজ বেভেরিজ সাহেবের সহিত পরিণীতা 
হইলে ১৮৭৫ সালে এ হিন্দু মহিলাবিভ্ভ/লয় বঙগমহিণ! বিগ্তালয় রূপে পরিণত 
হয়, এবং কয়েক বংসর পরেই £বথুন কালেজের সত একীস্থৃত হইয়া বাক্স। 

বঙ্গমহিলাবিপ্তালক্স উঠির! গেল বটে কিন্তু দ্বারকানাথের কার্ধ/ শেষ হইল 
না। এদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের রাজনীতি চঙ্চার জন্ত ভারতসভ! 
স্থাপিত হইল। এখানে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের আর এক কার্ধঃক্ষেঞ্জ খুলিল। 


৪ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। নু 
করেক বৎসরের মধ্যেই তিনি ইহার সহকারী সম্পাদক হইয়। অসাধারণ শ্রম 
করিতে লাগিলেন। যনোষোগপূর্বক রাজনৈতিক প্রশ্ন সকলের 
করা, আসামের কুলীদিগের অবস্থা পরিদর্শন করা, সঞ্ীবনী সংবাদপত্রের সৃষ্ট 
ও সম্পাদন বিষয়ে সহায়ত! করা, কংগ্রেসাদির ক্রার্যোর প্রধান ভার গ্রহণ করা 
ইত্যাদি নান। কার্ধে তিনি ব্যাপৃ্ত হইয়া! পড়িলেন।  ঠাথান্ষ গ্রক্ৃতিই এই 
ছিল যে, যে কার্যে হাত দিতেন তাহা! প্রার্ণ মনের সহিত করিতেন । একবার 
তিনি আষামের কুলীদিগের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য স্বয়ং আপাত $গমন 
করিলেন। তখন বর্ষাকাল সমাগত ব্রহ্মপুত্র জলপূর্ণ হইয়! ছুই ধার প্লাবিত 
করিতেছে; ধাতায়্াত ছুঃসাধা, তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য কত অন্গ- 
রোধ করা গেল, তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না; জলে ঝড়ে প্লাবনে 
স্বকার্ধয সাধনে রত রহিলেন। একদিন পথে চলিতে চলিতে নদীর 
শোতে জ্লমগ্ন হইলেন। সে দিন অতি কষ্টে তাহার প্রাণ রক্ষ! হইল 
তথাপি তাহার উৎসাহ বা কার্যাতৎ্পরতার বিরাম হইল ন। | সেই কার্যেই 
প্রবৃত্ত রহিলেন। ওদিকে ইগ্ডিয়ান এসোপিএসনের সহকারী সম্পাদক 
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি আসামে কেন, এই বলিয়! সর্বত্রই গবর্ণমেন্টের কর্ণচারিগণ 
সশক্কিত হইয়া উঠিলেন। তিনি যেখানেই যান সঙ্গে সঙ্গে পুলিস ; অধিকাংশ 
স্থলে ডেপুটী কমিশনরগণ বাঙালি ভদ্রলোকদ্দিগের নিকট হুইতে তাহার বিষরে 
সংবাদ সংগ্রহ করেন। 

এইরূপ অস্থৃবিধার মধো কার্য করিয়াও তিনি চা-বাগানের কুণীদের ত্ষিয়ে 
অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিলেন; এবং সঞ্জীবনীতে (প্ররণ করিতে লাগিলেন। 
এই হতভাগ্য কুলীদের হুরবস্থার বিষয়ে লোকে অজ্ঞ ছিল, তীহার প্রেরিত 
সংবাদে লোকের চিত্ত চমকিয়! উঠিল, কুলীদের রক্ষার জন্ত মধাবিত্ত ভদ্রলোক- 
দিগের মন ব্যাকুল হইয়া! উঠিল। ' দ্বিন দিন কুলীসংক্রান্ত মোকদ্দমার সংখা! 
বাড়িতে লাগিল। গবর্ণমেপ্ট কুলী আইনের সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইগেন। 
কিন্ত ত্র আইন সংশোধন করিয়াও এক্ষণে যাহা আছে তাহাও নির্জোষ 
নহে। এখনও হতভাগ্য কুলীগণ না৷ জানিয়া আপনাদিগকে দাসত্বে বিক্রয় 
করিয়া বন্দীদ্শাতে দিন যাপন করিতেছে । আর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যাক্স 
নাই, তাহাদের জন্ত কাদ্িবার লোকও নাই । 

একদিকে গঙ্গোপাধ্যায় মন্থাশয় ঘখন রাজনীতি রা 
করিতেছিলেন। তখন তীহার হৃদয় ও তীহার আশ্চর্য কার্ধাশক্ি আর 





 : জ্বরোদশ পরিচ্ছেষ । ৩৪৫. 
একদিকে ব্যাপৃত ছিল। ১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রান্মসমাজ প্রতিঠিত হয় । 
ইহার প্রতিষ্ঠার সয় তিনি ইহার একজন প্রধান সারথি ছিলেন। প্রতিষ্ঠার 
পূর্বে ইহার উদ্মোগকারী ত্রাহ্মগণ “সমালোচক” নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র 
প্রকাশ করেন। অল্পদিন পরে তিনি তাহার সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়া 
তাহাতে অগ্রি উদগীরণ করিতে আরম্ত করিলেন। কেবল তাহা নহে, সে 
সময়ের বিবাদ বিসম্বাদে তিনি অগ্রণী হইতে লাগিলেন। বিবাদ অনেকেই 
করিয়াছিল, ।কন্তু অপরের বিবাদে আর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাদে 
একটু প্রভেদ্ন ছিল। অন্তে বিবাদ করে, এবং বিবাদের পশ্চাতে বিদ্বেষ রাখে) 
গাঙ্গুলি ভায়ার বিবাদে তীত্রতা থাকিত, কটুক্কি থাকিত, উচিত কথা৷ বলা! 
থাকিত, গুনিলে মনে হুইত: শকুনি যেমন মৃত প্রাণীর পেট প! দিয়! চাপিয়! 
ভিতরকার নাড়িভূ'ড়ি বাহির করে, তেমনি যেন তিনি বিপক্ষের পেট চাপিয়া 
ঠোট দিয়া নাড়িভুড়ি বাহির করিতে পারেন, কিন্ত ফলত; বিদ্বেষবুদ্ধি তাহার 
যনের ত্রিলীমায় থাকিত ন1। তিনি বলিবার যাহা বলিলেন, গ্রতিবাদীর 
মুখের উপরেই বলিলেন) করিবার যাহা করিলেন, দশজনের সমক্ষেই করিলেন) 
তৎপরেই আর কিছুই নাই, বিদ্বেষ লইয়া ঘরে আসিলেন না। এই গুণের 
জন্যই আমরা তাহাকে ভালবাদিতাম। তীহার কথা বা বাবহারে রেশ পান 
নাই, এমন অল্প লোকই আমাদের মধ্যে আছেন) কিন্ত এসকল সন্বেও তাহাকে 
অস্তরের সহিত শ্রদ্ধা! করিতেন না, এমন কাহাকেও দেখি নাই। তিনি 
তৎপরে কয়েক বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের সম্পাদক ছিলেন। 

অবলাবান্ধব ও বঙ্গমহিল! বিগ্তালয় উঠিয়৷ গেলে তাহার নারীজাতির উন্নতি 
সম্বন্ধীয় কার্ধ্য শেষ হয় নাই। কিছু দিন পূর্বে তাহার প্রথম পত্ধীর মৃত্যু হুইয়!, 
ছিল। তাহার পরে বহুদিন তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। অবশেষে 
তদানীন্তন লব্ধ প্রতিষ্ঠা উচ্চশিক্ষিত! কাদছ্ছিনী বন্থুর পাণিগ্রহণ করেন | কুমারী 
কাদন্বিনী ১৮৮৩ সালে বি, এ, পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 
কিছুদিন পরে, তাহাকে বিবাহ করিয়া, তাহাকে মেডিকেল কালেজে ভর্তি হইবার 
জন্ত উৎসাহিত করিয়া তোলেন । প্রথমত; ঠাহারি প্ররোচনাতে কাদস্থিনী 
মেডিকেল কালেজে গ্রাবেশ করেন) এবং সেখান হইতে বাছির হইয়া 
ডিফিৎস। বিজ শিক্ষা সমাধা করিবার অন্ত ইংলণ্ডে গমন করেন ) এবং. 
দেখান হইতে উপাধিলাভ করিয়! স্বদেশে ফিরিয়া! চিকিৎপা কার্যে প্রবৃত্ত হন। 


কেবল রাজনীতির চ্চা এবং ধর্ম ও সমাজ্জ সংস্কারেই বে গাঙ্গুলি মহাশস্বের 
৪৪ নি 


সি 


। না জনন কত ক লস দক গ্রস্ত সালাহ যত 


৩৪৬ রামতন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ! 

সমগ্র সমস্ব অতিবাহিত হইগ্নাছিল তাহা! নহে, এত কার্ধো বাস্ততার মগো 
[তিনি সাহিতা-রচনার্‌ সময় পাইয়াছিলেন। তীহার প্রণীত কোন কোনও 
্রস্থ বিশেষ সমাদ্ধর পাইয়াছে। “বীরনারী” ও "ন্থুরুচির কুটার” নামে তিনি 
দুইখানি উপন্তাস গ্রন্থ রচন। কারিয়াছিলেন। : এতন্তিক্স “জীবনালেখা” নামে 
এক গ্রন্থে সবগগীয় ছুর্গামোহন দাস মহাশয়ের প্রথমা পরী ব্রক্মমন্ীর জীবন ৬দ্ছিত 
ব্যক্ত করেন) এবং বহু পাঁরশ্রম সহকারে ইংরাজী “ইয়ারবুক” নামক গ্রন্থের 
অনুকরণে “নববার্ষিকী” নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেনা বঙ্গের অনেক 
খ্যাতনাম৷ ব্যক্তির জীবন চরিত তাহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতভ্তিক্ন তীহার 
শিশুপাঠা কয়েক খানি গ্রন্থ আছে। এইরূপ নান! কার্ষো ব্যস্ত থাকিতে 
থাকিতে ১৮৯৮ সালের ১৩ই আধাড় দিবসে গুরুতর যরুৎরোগে তিনি 
গতান্থ হন । 


শী 


মনোৌোমোহন ঘোষ । 


১৮৭* হইতে ১৮৮০ পর্যান্ত এই কালের মধো যে সকল সাধু পুরুষের শক্তি 
বঙ্গসমাজে বিশেষরূপে অনুভূত হুইয়াছিল, তাহাদের মধো নু প্রসিদ্ধ মনোমোহন 
ঘোষ একজন ৷ কৃতী বারিষ্টার, ও পদে সম্্রমে অগ্রগণ্য বলিয়াই ষে তীন্াকে 
আমর! জানিয়াছিলাম তাহা নহে; স্বদ্বেশ-হিতৈষী, সদাশয়. ও সর্ধপ্রকার 
সদনুষ্টানের উৎসাহদাত ঝলিয়৷ তিনি প্রসিদ্ধি লাভ কাঁরয়াছিজেন। আগ্রেই 
বলিয়াছি ১৮৭৬ সালে যখন ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহার ভবন এ 
সভাএ প্রধান উদ্দোগী ব্যক্তিগণের সন্মিলন্র স্থান ছিল। কেবল তাহা নহে; 
ওঁ কালে নারীগণের উচ্চশিক্ষ! বিধানার্থ যে কিছু আয়োজন হইয়াছিল, তিনি 
সে সকলের পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা ছিলেন। এজন্ত তাহাকে নব্বঙ্গের 
এই তৃতীয় যুগের একজন নেতা৷ বলিঞ! গণন! কর! যাইতে পারে । 

মনোমোহন ১৮৪৪ সালের ১৩ই মার্চ দিবসে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর জেলার 
অন্তর্গত এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পিত! স্বীয় রামলোচন 
ঘোষ সে কালের একজন সবজজ ও স্বদ্েশ-হিতৈষী বাক্তি বলিয়া জোকসম।জে 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, রামলোচন যৌবনকালে মহাত্ম, 
রাজা রামমোহন রায়ের সংশ্রবে আসিয়া, প্রীতি ও শ্রদ্ধান্থত্রে উক্ত মহাপুরুষের 


সহিত বন্ধ হইয়াছিধেন এবং তাহার নিকট হইতে হৃদয় ষনের উদ্ধার ভাব 


ঠ 





. স্বক্োদশ পরিচ্ছেদ । নী. 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । মনোমোহন উত্তরাধিকারী হ্থত্রে পিতার উদার ভাব 
লাভ করিয়াছিলেন। এ 

মনোমোহন বালাকালে নদীয়া জেলান্থ রুষ্ণনগর সহরে স্বীয্ধ পিতার নিকট 
থাকিয়া কৃষ্ণনগর কালেজে ইংরাজী শিক্ষা করেন। সেখান হইতে ১৮৫৯, 
সালে প্রবেশিকা! পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন। তৎপূর্কেই ১৮৫৮ সালে টাকী 
শ্রপুরের বিখ্যাত রায়বংশের অন্ততম বংশধর শ্ামাচরণ রায়ের কন্তা! স্র্ণলতার 
সহিত তিনি পৰিণক্র-পাশে বন্ধ হন। এই পুরের রারগণ স্থগ্রসিদ্ধ বসস্ত 
রায়ের বংশজাত। কুলমর্ষণদ্দাতে ইহার! বঙ্গদেশের কায়স্থ-সমাজে অগ্রগণা | 
রাষলোচন নিজে পদ-গৌরবে অগ্রগণা হইয়া এই স্থগ্রসিদ্ধ কারস্থ-পরিবারের 
সহিত বিবাহ স্ধন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন । 

আগ্রেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, সে সময়ে নীপের হাঙ্গামা ও আনো'লনে 
সমগ্র বঙ্জদেশ ও বিশেষভাবে নদীয়া! জেলা অতিশয় উত্তে' জত হইয়াছিল। নীলকর- 
দ্রিগের অত্যাচার ও প্রজাদের ধশ্মথট উভয় চলিতেছিল। এ নীলের হাঙ্জাম! 
বালক মনোমোহনের চিন্তকে উত্তেজিত করে। কৃষ্খনগরে থাকিতে থাকিতে 
১৮৬* সালে, তিনি নীলকরদ্িগের বিরুদ্ধে লিখিতে আরম্ভ করেন। হিন্দু- 
পেটি,যটের সম্পাদক হুরিশ্চ্জ্ মুখোপাধায় বিপজ্জালে জড়িত হইয়া অসময়ে 
পাণত্যাগ করাতে তাহা নাঁক উক্ত পত্রিকাতে যথাসময়ে প্রকাশিত হুইতে 
পারে নাই; এবং তাহাই নাকি মনোমোহনকে “ইগিয়ান মিরার” প্রকাশে 
উৎসাহিত করিয়া“ছল। 

১৮৬১ সাপে মনোমোহুন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে পাঠ করিতে 
আসিলেন; এবং এখানে আসিয়া নবোদীয়মান কেশবচন্্র সেন মহাশয়ের 
সহিত বন্ধুতাস্থত্রে বদ্ধ হইলেন । ইহার! ছুই বন্ধুতে মিলিত হইয়া! “ইগ্ডিয়ান 
মিরার” নামে পাক্ষিক সংবাদপত্র বাহির করিপেন। তাহা! এক্ষণে দৈনিক 
হইয়াছে; এবং কেশববাবুর পিতৃব্যপুত্র ভ্ীযুক নরেন্তর নাথ সেনের দ্বারা সম্পাদিত 
হইতেছে । 

১৮৬২ সালে ঘোষজ মহাশক়্ সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দিবার জন্ত ইংলণ্ডে 
গমন করেন ) এবং সেখানে চারি বৎসর বাস করেন। ইহার মধ্যে তিনি 
ছুইবার সিবিল দার্বিস পরীক্ষাতে উপস্থিত হন) কিন্তু পরীক্ষার নিয়মাদির 
গরবর্তন ঘটাতে ছুইবারই অক্ুতকার্ধা হন। তৎপরে বারিয্টারি পরীক্ষাতে 
উত্তীর্ণ হইয়া! ১৮৬৬ সালের জুন মাসে স্বদ্ধেশে প্রতিনিবৃত্ত হন। এই বময়ে 


৩৪৮ রামতন্ছ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ৷ 
তাহার পিতার মৃত্যু হয়। ১৮৬৭ সালের প্রারস্ত হইতে তিনি কলিকাতা 
হাইকোর্টে বারিষ্টারি কার্ধ্য ক্মারস্ত করেন। 

বারিষ্টারি আরম্ভ করিবামান্্র তাহার প্রতিত্তা উক্ত কোর্টের জজদ্দিগের 
এবং দেশের লোকের নয়নগোচর হইল। তিনি অল্পদিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিলেন; এবং ফৌজদারী মোকদ্দমা বিষয়ে একজন স্ুবিজ্ঞ বারিষ্টার 
হইয়। উঠিলেন। তিনি হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ বিচারপতি ফিয়্ার দাহ 
প্রভৃতি সন্্রান্ত ইংরাজগণের প্রিয়পাত্র হইলেন। 

কিন্তু যেজন্য তিনি বঙ্গদেশের উপকারী বন্ধুরূপে পরিগণিত হইলেন, তাহা 
তাহার স্বদেশ-হিতৈধিত! । তিনি স্বদেশে পদার্পণ করিয়াই স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি 
বিধান বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। মৃত্যুকাল পধ্যন্ত এবিষয়ে তাহার মনোযোগ 
অবিশ্রান্ত ছিল। তিনি মরণের দিন পর্যাস্ত বেখুন কালেজের সম্পাদকের 
পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বিলাত হুইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া! প্রথমে 
আপনার পরীর শিক্ষার বিষন্বে মনোযোগী হইলেন। তখন স্বদেশীয়দিগের 
মধ্যে বালিকাদিগের উচ্চ শিক্ষার স্থান ছিল না। তিনি শিক্ষা-বিধানার্থ 
আপনার পত্ীকে লোরেটোকন্ভেণ্ট নামক সন্নাসিনীদিগের আশ্রমে রাখিলেন ৷ 
এই সময়ে তাহার যে সংযম, মিতাচার ও স্বকর্তবা-সাধনে দুঢ়ষতি দেখা 
গরিয়াছিল, তাহা অতীব প্রশংসনীয় । কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের মুখে ঘোষজ 
মহাশয়ের এই সময়কার সাধুতা ও সতানিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা শুনিস্াছি। 

পত্বীকে শিক্ষিতা করিয়া! লইয়া তিনি সংসার পাতিয়! বসিলেন; এবং 
বিবিধ প্রকারে স্বদেশের উন্নতি বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। তন্মধ্যে একটা 
কাজ তিনি করিতে লাগিলেন যেজন্ত স্বদেশের লোকের অন্ুরাগভাজন 
হুইলেন। যে সকল স্থলে তিনি দেখিতেন যে কোনও লোক রাজকর্খ্চারীদের 
অবিচারে বা অত্যাচারে ক্লেশ পাইতেছে, সে সকল স্থলে তাহাদের পক্ষ 
অবলম্বন করিয়া! নিজের আইনজ্ঞতার দ্বারা তাহাদিগকে রঙ্গ! করিবার 
প্রয়াস পাইতেন। এজন্য তিনি গুরুতর শ্রম করিতে কাতর হুইতেন না। এ 
সকল মোকদ্দম! এরূপ দক্ষতার সহিত চালাইতেন যে অধিকাংশ স্থলেই জয়লাভ 
করিতেন) এবং দেশে ধন্ট ধন্ত রব উঠিয়া যাইত। এইরূপে তীহার 
পরিচালিত অনেক মোকদ্দমা! আইনজ্ঞ ব্যক্কিদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাত 
করিয়াছে। 

৯৮৭২ সালে নারীগণের উচ্চশিক্ষা! লইয়া উন্নতিশীল ব্রাঙ্মাদলে যখন 


. | 


আন্দোলন উপস্থিত হুইল, তখন তিনি উচ্চশিক্ষা পক্ষপাতিগণের পৃ্পোষক 
হইলেন।- বঙ্গমহিলা বিস্তালয়ের তন্বাবধায়িকা কুমারী এক্রয়েড এদেশে 
আবিয়া তাহারই ভবন আশ্রয় করিলেন; এবং সেখানে বসিয়া! এফেশীয় 


নারীকুলের শিক্ষাবিধানের বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইহা অগ্রেই 
উক্ত হইয়াছে । 
১৮৭৬ সালে ভারতসভা যখন স্থাপিত হইল, তখন তিনি ইহার একজন 


প্রধান পরামর্শদাত! হইলেন) তাহার ভবন ইহার গ্রতিঠাতাদদিগের সন্মিলনের | 


ক্ষেত্র হইল) এবং তিনি ইহার কাধ্য নির্ববাহ বিষয়ে ইহার কর্মচারীদ্িগকে 
সাহাযা করিতে লাগিলেন। তৎপরে ইত্ডিয়ান কংগ্রেস স্থাপিত হইলে তিনি 
উৎসাহের সহিত রাজনীতির : আন্দোলনে সাহায্য করিতে লাগিলেন। 
কংগ্রেসের অবলম্থিত আলোচ্য বিষয় সকলের মধ একটা বিষয় তিনি সর্বগ্রথমে 
অবতারণা করেন) এবং দৃঢ়তার সহিত প্রচার করেন। তাহা! বিচার ও 
শাসন বিভাগকে স্বতন্ত্র করা। রাজপুরুষগণ এতদিনের পর এই 
পরামর্শ অনুসারে কার্ধ্য করিবার জন্ প্রস্তত হইয়াছেন। কিন্তু মনোমোহন 
ঘোষ মহাশয় যে সময়ে এদিকে সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, তখন এবিষয়ে অনেকের দৃষ্টি পড়ে নাই। ইছাতেই তাহার 
দুরদর্শিতা ও শ্বজাতিপ্রেমের নিদর্শন পাওয়! যাইতেছে । 

১৮৬৯ হুইতে ১৮৮৫ সালের মধ্যে তিনি স্বদেশবাসিগণের চিত্তে স্বজাতি 
প্রেম উদ্দীপ্ত করিবার জন্ত নানা! স্থানে ব্ুতাদি করেন। ১৮৮৫ সালে 
তিনি স্বদেশীয়গণের প্রতিনিধিকূপে ইংলণে গমন করিয়া দে দেশের নানা 
স্থানে ভারতের ছুঃখ ছূর্গাতির বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতার ফলে 
অনেকের দৃষ্টি ভারতবর্ষের দিকে 'আকষ্ট হয়) এবং ইংলণড ভারতহিতৈষী 
দলের অঙ্গপুষ্টি ও তাহাদের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। 

এইরূপে স্বদেশের হিত চিস্তাতে রত থাকিতে থাকিতে ১৮৯৬ সালে 
দারুণ পক্ষাঘাত রোগে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার নাতৃভক্তি অতিশক়্ প্রগাঢ় 
ছিল। কলিকাতায় বিষয় কর্মে ব্যাপৃত থাকিবার সময়েও একটু অবসর 
পাইলেই জননীর ঢরণদর্শনের জন্ত রুষ্নগরের বাড়ীতে যাইতেন ; এবং 


মাতৃ ষঙ্গে কয়েক দ্দিন যাপন করিয়া আসিতেন। সেই নিক্মমানুসারে এ 


বৎসরের অকৃটোবর যানে পুজার বন্ধের সময় রুষ্ণনগরের বাড়ীতে গমন 
করিয়াছিলেন। সেখানে একদিন হঠাৎ দাথাতে রক্ত উঠিয়া! অচেতন হইয়া 


জি রান লাহিড়ী ও তংকানীন বাজ | । রী 
পড়েন। তাহার কয়েক ঘণ্টার মই প্রা বা তাহার নেক পরিভাগ 
করিয়া যায়। 

এতততিন্ন এই কালের নেতৃবৃন্দের মধো কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন; 
দেজন্ত তাহাদের জীবন-চরিত ব্যক্ত করা গেল না । 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 


কর্ম হইতে অবস্ত হইয়া কৃষ্ণনগরে বসকার পর ১৮৬৮ সাণের 
ফেব্রুয়াার মাসে লাহিড়ী মহাশয়ের জোষ্ঠ কন্তা লীলাবতীর বিবাহ হয়। 
ডাক্তার তারিণীচরণ ভাছুড়ী নামক একজন এসিট্ট্যান্ট সার্জনের সহিত 
এই বিবাহ হয়। দেশীয় প্রচলিত রী'ত-অন্কুসারে এ বিবাহ হয় নাই। 
লাহিড়া মহাশয় নিজে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়। কন্যা! সন্প্রদান করিয়াছিলেন; এবং 
লীলাবতী তখন বয়ঃগ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

, এই বিবাহ মহাসমারোহপুঞ্বক সম্পন্ন হইয়াছিল। নবন্বীপাধিপতি 
মহারাজ সতীশচন্ত্র প্রভৃতি কুষ্ণনগরের প্রায় সমস্ত অন্তরান্ত ব্যক্তি বিবাহ- 
স্থলে উপস্থিত. ছিলেন। তত্তিরর কলিকাতা হইতে কেশবচন্ত্র সেন, প্রতাপচন্ত্র 
মজুমদার, জ্যোতিরিজ্্র নাথ ঠাকুর, কালীচরণ ঘোষ প্রভৃতি অনেক ভদ্রলোক 
নিমস্ত্রিত হইয়! গিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের লোকে লাহিড়ী মহাশয়্কে এমনি 
ভালবাসিত যে কি ইংরাজ কি বাঙ্গালি, এই গার্স্থা৷ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতে ও 
সাহাযা করিতে হই ক্রুটী করেন নাই । তন্মধ্ প্রসিদ্ধ রায় পরিবারের ভ্রাভূ 
. গণ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য । রায় বাহাছুর যছুনাথ রায়, কুমারনাথ রায়, কৃষ্ণনাথ 
'রায়, ও দেবেন্দ্রন।থ রায় শুভৃতি ভ্রাতৃগণ সদাশরতার জন্য কষ্চনগরে স্ুগ্রসিন্ধ | 
ইহাদের আতিখ্য ও সৌজন্ত ধাহারা৷ একবার ভোগ করিয়াছেন, তাহারা 
কখনই তাহা বিস্ত হইবেন না । যেখানেই সাহাবোর প্রয্মোজন, সেইথানেই 
সাহায্য করা যখন এই পরিবারস্থ বাক্তিদিগের স্বভাব, তখন লাহিড়ী মহাশয়ের 
কন্তার বিবাহে বে ইহার! সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন, তাহাতে আর 
বিচিত্র কি। লাহিড়ী মহাশয়কে ইহার! চিরদিন পরমাত্মীয় ও অ'ভভাবক- 
স্বরূপ ভাবিয়। আসিয়াছেন। সুতরাং লীঙাবতীর বিবাহকে ইহার৷ জাপনা- 





৯ 


৬ 


স্বীয় যছুনাথ রায়বাহাদুর | 





৩৫০ পঞ্ঠা ) 


 চতুঙ্দশ পরিচ্ছেদ । ্‌ 

দরের নিজের গৃহের কন্ঠার বিবাহ জ্ঞান করিয়া কর ভাই বুক দিয়া পড়িয়া- 
ছিলেন। 'আহারাদির উত্তঘরূপ বন্দোবস্ত করা, নিমন্ত্িত বাক্কিদিগের সমু 
চিত অভার্থনা করা, প্রভৃতি সকল কার্ধ্যের ভার ইহারাই গ্রহণ ৮৮ 
কোনও দ্বিকে কিছুরই অপ্রতুল হয় নাই। 

জাহিড়ী মহাশয়ের পারিবারিক অনুষ্ঠানের কথা বলিতে লো এ 
কথা স্বরণ হয়; এবং প্ররুত সাধুতার কি অপূর্ব আকর্ষণ তাহা মনে 
হইন্থা চক্ষের জল রাখা বয় না। প্রথম, রুঞ্চনগরের আপামর সাধারণ 
সকল শ্রেণীর লোকের তাহার প্রতি যে শ্রদ্ধা ভক্তি দেখয়াছি, তাহ! 
কোনও দ্দিন ভুলিবার নহে। একটি ঘটনা আম নিজে প্রতাক্ষ করিয়া- 
ছিলাম, তাহা। বলিতেছি। আমি একবার রু্ণনগরে গরিয্াছিলাম) তখন৷ 
লাহিড়ী মহাশয় কুষ্ণনগরে ছিজেন। আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
আমার এক বন্ধুর বাড়িতে যাইতেছি. পথে কতকগুলি নি্নশ্রেণীর মান্থুষ 
দেখিলাম। তখন সায়ংকাল; বোধ হইল তাহারা বাজার করিয়! ঘরে 
ফিরিয়া যাইতেছে । আমি তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ, যাইতেছি। হঠাৎ 
আমার মনে হইল, রামতন্থ বাবুর প্রতি ইহাদের কিরূপ ভাব একবার 
দেখি। এই ভাবিয়া পশ্চাৎ হইতে জিজ্ঞাস। করিলাম “হাহে বাপু, তোমকা 
কি কুষ্ণনগরের লোক ?” 

উত্তর। আজ্ঞে, কষ্ণনগরেরই বল্তে হবে, পাশের গ্রামের । 

প্রশ্ন। তোমরা কি রামতণ্থু লাহিড়ীকে জান ? 

উত্তর। কে? আমাদের বুড়ো লাহিড়ী বাবু? তাকে কে না জানে? 

প্রশ্ন। তিনি কেমন মানুষ? 

উত্তর। তিনি কি মানুষ? তিনি দেবতা । 

প্রশ্ন। সেকি হে! পৈতে ফেলা লোক, হাস মুরগী খান, দেবত! কেমন? 

অমনি মান্ুষগুলি ফিরিয়া ঠাড়াইল। “কে গা মশাই, আপনি বোধ হয় 
এদেশের মানুষ নন ।” 

*না বাপু, আমি এদেশের মানুষ নই ।” 

উত্তর। ওঃ তাইতে, আপনি যে সব বল্লেন ও সব করা! অন্তের পক্ষে : 
দোষ, গর পক্ষে দোষ নয়, উনি বা করেন তাই শোভা! পান । 

আমি একেবারে অবাকৃ হইয়া! গেলাম। 4০৮৩০: 
গর করিয়াছি । 





রিট নিউটন তিনি রিলিস 

৩৫২ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 

বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতি কৃষ্ণনগরের সাধারণ পোকের যখন এই ভাব 
ছিল, তখন ভদ্রলোকর্ধের কি ভাব ছিল, তাহা সকলেই অন্ুমান করিতে 
পারেন। স্থৃতরাং সকল শ্রেণীর লোকেই তীহার কন্তার বিবাহে পরমানন্দিত 
হুইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

তৎপরে দ্বিতীয় স্মরণ রাখিবার যোগ্য কথা, লাহিড়ী মহাশয়ের ছাত্রগণের 
তাহার প্রতি শ্রদ্ধ! ভক্তি। ইহা স্মরণ করিলেও মন মুগ্ধ হয়। তিনি পেন্সন 
লইয়া কর্ম হইতে অবস্থত হইয়া বসিলে এই গুরুভক্তির উজ্জল প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়! গেল। ইহা৷ বলিতে কিছুই লজ্জা! বোধ করিতেছি না, বর" 
আনন্দিত হুইতেছি, তাহার পুরাতন ছাত্রগণের মধো কেহ কেহ এই লন 
হইতে ঠিক পুত্রের কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে খ্যাতনাম৷ স্বর্গীয় 
কালীচরণ ঘোষ মহাশয় সর্ধাগ্রগণ্য ছিলেন। ইনি নিজ গুরুর জন্য যাহা 
করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ পরে করিব। অপরাপর অন্থগত ছাত্রের 
মধ্যে অনেকে এখনও জীবিত আছেন। ইহার! এখনও লাহিড়ী মহাশয়ের 
পরিবার পরিজনের পার্খে দণ্ডায়মান আছেন; এবং সর্ধাবিধ অবস্থায় 
উপদেশ, পরামর্শ, সাহায্যাদি দ্বারা জোষ্ঠ ভ্রাতার কার্ধ্য করিতেছেন। স্ুপ্রসিদ্ধ 
রাজ! প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এই শ্রেণীগণা। ইনি পৃষ্ঠগোষক না হইলে 
শরৎকুমার নিজ বাবসাতে যে পরিমাণে উন্নতি করিয়াছেন ভাহা করিতে 
পারিতেন না। বালী উত্তরপাড়া স্কুলে লাহিড়ী মহাশয়ের যে স্থৃতিফলক 
রূহিয়াছে, তাহা! প্রধানতঃ ইহার গুরুভক্তির নিদর্শন । ধন্য গুরু! ধাহাকে এক- 
বার দেখিয়া জীবনে ভোল! যায় ন1। ধন্ত ছাত্র! ধীহার! আমরণ গুরুকে হৃদ- 
ফের উচ্চতম স্থানে রাখিয়। পৃজা করিতে পারেন। গুরুশিষ্যের সন্বন্ধ বর্তমান 
সময়ে যাহা দীড়াইতেছে তাহ। স্মরণ করিয়া এই ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতেও নখ হয়। এই সকল ছাত্রের কথ! ভাবিলেও আনন্দ হয়। 

লাহিড়ী মহাশয়কে ও তাহার পরিবার পরিজনকে ইহারা যে ভাবে *(র- 
চর্য্যা করিয়া! আসিয়াছেন, তাহার বর্ণনা হয় না। ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্তাসাগর মহাশয় 
ছাত্র না হইয়াও বন্ধৃতা ও প্রীতিহ্থত্রে লাহিড়ী মহাশয়কে এমনি প্রীতি ও 
অন্ধ! করিতেন যে তাহার কোনও প্রকার অভাব জানিলেই সাহায্য দানে 
মুক্ত-হস্ত ছিলেন। ১ 

১৮৬৯ সালের আগষ্ট মাসে লীলাবতী পুত্রের মুখ দর্শন করিলেন। অন্ন- 
গ্রাশনের সময় এই পুত্রের নাম চারুচজ্জ্ রাখ! হুয়। সে সময়েও ক্কুঞ্চনগরের 
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লকল শ্রেণীর লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া গা ভি সাজছে 
সম্পন্ন করা হই্থাছিল। ৮ টি; 
সে সময়ে কিছুদিনের জন্য লাহিড়ী মহাশয় গোবরডাঙ্গার প্রসিদ্ধ ধনী পক্ধি- 
বার, মুখুষো বাবুদের, বাড়ীতে নাবালক পুত্রগণের অভিভাবকতা কার্ষো নিষুক্ 
ছিলেন। তীহার চরিত্রের খাতি দেশমধো এনপ ব্যাপ্ত ছিল, ধে অভিভাবক . 
কাহাকে করা যাইবে, এই প্রশ্ন উঠিলে গবর্ণমেন্টের পরামর্শক্রমে তাহাকফেই 
নিযুক্ত করা হইন্াছিল। তিনি তছুপলক্ষে কিছুদিন গোবরডাঙ্গাতে বাস 
করিয়াছিলেন। তিনি যেখানেই গিয়্াছেন সেই খানেই আপনার স্মৃতি 
রাখিয়া আসিয়াছেন। নুতরাং গোবরডাঙ্গাতেও যে নিজের স্মৃতি রাখিয়া 
ছেন তাহা! বল! বাহুলা যাত্ম। তাহার গ্রমাণ স্বরূপ খাটুর! ব্রাহ্মদমানের 
মুদ্রিত বিবরণ হুইতে নিম্নলিখিত কয়েক পক্তি উদ্ধত করিতেছি ৫- ] 
প্রষ্ণনগর নিবাণী স্থগ্রসিন্ধ বাবু রামতনু লাহিড়ী, জেপ্টনান্ট গবর্ণর কর্তৃক 
গোবরডাঙ্গার নাবালক জমিদ্দারগণের অভিভাবক নিযুক্ত হন। তাহার 
গোবরডাঙ্গায় অবস্থিতি কালে তিনি সর্ধদা খাটুরা-দত্তবাটার ব্রাঙ্গবন্ধুর - 
মহিত সর্ধ-বিষয়ে যোগদান করিয়া! যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেন। একজন 
বিজ্ঞ প্রাচীন সম্ভ্রান্ত লোক, চিরপ্রচণিত জাতি, কুসংস্কার প্রভৃতি অগ্রাহথ 
করিনা, যুবক ব্রাঙ্গের সহিত সকঞী বিষয়ে যোগদান করিতেছেন, ইহা! পল্পী- 
গ্রামের অধো একটা সম্পূর্ণ নৃতন ব্যাপার। তাহার এরূপ কার্ধয দেখিয়া 
লোকে আশ্চর্য্যান্থিত হইত; কিন্তু তাহার প্রতি শ্রন্ধাবশতঃ নিনা!-কুচক কোন 
কথা কেহ বাক্ত করিত না। যেরূপ লোক কখনও উপাসনায় ঘোগ দেন নাই, 
সাহার আহ্বানে এমন বাক্তিও সে পথয়ে উপাসনায় যোগ দিয়াছেন । প্রাচীন 
সংস্কারাপন্ন যে সকল হিন্দুদিগের ব্রাহ্মদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন ভাব ছিল, তিনি 
নেই সকল সস্তান্ত হিন্দুদিগের প্রতোকের বাটাতে গিয়া উদারভাবে মিশিয়া 
তাহাদিগের সন্ভাব আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার অবস্থিতিতে এই প্রকারে 
বথে্ট উপকার হইয়াছিল ।” | 
১৮৬৯ সালে কলিকাতা বহরে লাহিড়ী বহাপথের: আপুর 
দ্বারকানাখ লাহিড়ী মহাশয়ের জোষ্ঠা কন্ঠা, অন্নদাগিনীর বিবাহ ত্রাঙ্মপদ্ধতি- 
অনুসারে সম্পন্ন হয়। অগ্রেই বণিয়াছি দ্বারকানাথ লাহিড়ী উত্তরকালে 
বীর ধরে দীক্ষিত হন। কিন্তু ষ্ঠাহার গৃহিণী বা! কন্ভাগণকে গ্রীীয ধর্দে 
৮... কাদা, নি 
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৩৫৪ রামতন্ছ লাহিড়ী 'ও তৎকালীন বঙ্গসমা্জ । 


-পর তাহার ছুই কন্ঠা! অন্নদায়িনী ও রাধারাণী কলিকাঁভাতে আনীত হন; এবং 
লাহিড়ী মহাশয়ের অভিভীবকতার অধীনে রক্ষিতা হন। স্থতরাং লাহিড়ী 
মহাশয় কন্যাকর্তা হইয়া: এই বিবাহ-ক্রিয় লম্পন্ন করেন। কলিকাতা 
নিবাসী সুপরিচিত ত্রান্ধ হরগোপাল সরকারের সহিত: অন্নদায্িনীর বিবাহ হয়। 
এই সময় হইতে ব্রাঙ্মদিগের সহিত ও ব্রাহ্মদমাজের সহিত লাহিড়ী মহাশয়ের 
পরিচয় ও ঘনিষ্ঠত! হইতে আরম্ত হয়। ১৮৬৯ সাল হুইতে তিনি মধ্যে মধো 
রুষণনগরর হইতে কলিকাতা্টীিত আনিতেন ; এবং প্রায় তাহার ভ্রাতুপ্পত্রীদিগের 
গৃহে বাদ করিতেন। সেই সম্পর্কে উন্নতিশীল ব্রাঙ্মদলের সহিত তীহার 
আলাপ ও আত্মীয়তা! বদ্ধিত হইতে থাকে । এই সময়ে আমিও তীহার সহিত 
পরিচিত হই । আমার বেশ স্মরণ আছে, যখন তিনি নব ব্রাহ্গদলকে দেখিলেন, 
তখন আনন্দিত হইয়া! সর্বদা বলিতেন, “হায় ! রূসিকরুষচ ও রামগোপাল 
যি এখন থাকিতেন, তাহা হইলে একবার এই যুবকদ্দিগকে লইয়! দেখাইয়া 
বলিতাম, “দেখ তোমর! দেশে যেরূপ অগ্রসর দল দেখিবার জন্ত প্রার্থনা 
করিয়াছিলে, সেরূপ দল দেখা দিরাছে”। 

এই সময়ের কয়েক দিনের কয়েকটা ঘটনা আমার স্মৃতিতে আছে। 
প্রথম, অন্নদাক্িনীর বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র ঘখন বাহির হম্ব, তখন তিনি 
আমাদিগকে তাহার বন্ধুবান্ধবের একটা তালিকা প্রস্তত করিতে বলিলেন। 
তাহার বন্ধু বান্ধব সকল শ্রেণীর মধ্যেই ছিলেন, এবং আমরা তাহাদের 
অনেকের নাম জানিতাম, সুতরাং আমরা একট! তালিক! প্রস্তত করি- 
লাম। পাঠ করিয়। তিনি তাহাতে অনেক নাম যোগ করিয়া দ্বিলেন। 
কিন্তু কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ পদস্থ লোকের নাম আমাদের কৃত 
তালিক1হুইতে কাটিয়। দিলেন। আমরা বিশ্ময়াবি্ট হুইয়! গেলাম। কারণ 
উক্ত ভদ্রলৌকটার সহিত যে তীহার বিশেষ আত্মীয়তা আছে, তাহা! আমর! 
জানিতাম। এমন কি প্রায় প্রতিদিন তীহার বাড়ীতে যাইতেন ; এবং সেখানে 
চা প্রভৃতি খাইতেন।  নিমন্ত্রিত বাক্তিদিগের তালিক! হুইতে তাহার নাম 
তুলিয়া! দেওয়াতে আমরা আশ্চর্ধা বোধ করিলাম । কারণ জিজ্ঞাসা করাতে 
আমাদিগকে কিছু ভাঙ্গিয়। বলিলেন না। এই মাত্র বলিজেন-__“তোমাদের 
শুনিয়া কাজ নাই, আমি ওঁকে নিমন্ত্রণ করবে! না।” পরে পরম্পরাতে দ্জানিতে 
পারিলাম, সেই ভদ্রলোকটা মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্তার 
বিবাহে নিমন্ত্রিত হুইয়! গিয়! ব্র্মোপাসনা-কালে পার্থের ঘরে বসিয্া তামাক 
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খাইকাছিলেন এবং হাসিস্বাছিলেন বলিয়া বর্জিত হইলেন। লাহিড়ী 
হাশগ় আমাদিগকে বর্জনের কারণ কোনও ক্রমেই বলিলেন ন; কিন্তু 
গুনিলাম সেই ভদ্রলোককে তাহা বলিয়াছিলেন। তিনি না কি তাহাকে 
বলিয়াছিলেন--"তুমি এমনি হাল্কা লোক যে, যে বাক্তি তোমাকে বন্ধুভাবে 
ডাকিয়়াছে, এবং তাহার জীবনের সর্ধ্াপেক্'! পবিত্র কাজ যাহাকে মনে করে 
তাহা করিতেছে, তুমি সে সময় টুকুর জন্ও গাভীর রাখিতে পারিলে না! 
আমার ভাইবীর বিবাহে ঈশ্বরের নাম হইবে আমি তোমাকে কিরূপে ডাকি ১". 

বাস্তবিক “ঈশ্বরের নাম বৃথ! লইও না"_-এই উপদেশ তিনি এমনি 
পালন করিতেন, যে যেমন তেমন অবস্থাতে ঈশ্বরের নাম শুনিতে চাহিতেন 
না। একবার একজন বন্ধু একজন স্ুগায়ককে তাহার সহিত পরিচিত: 
করিবার জন্ত আনিলেন। লাহিড়ী মহাশয় তখন চা খাইতেছিলেন। 
নবাগত ব্যক্তিটী উৎকষ্ট ব্রন্মদংগীত করিতে পারেন শুনিয়া! তিনি অতিশয় 
প্রীত হইলেন। বলিলেন “আমাকে একটী গান শোনাতে হুবে।” যেই , 
এই কথা বল1, অমনি গারক মহাশয় গুন গুন করিয়! স্থর তাজিতে প্রবৃত্ধ 
হইলেন। ইহা দেখিয়া লাহিড়ী মহাশয় একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন।' 
বলিলেন__“মহাশয় ! একটু বিলম্ব করুন, আমি যে ভগবানের নাম শুনিবার 
অবস্থাতে নাই।” এই বলিয়া চার সরঞ্জামগুলি সরাইয়া! লইতে আদেশ 
করিলেন। 'তৎপরে চাদরথানি পাড়িয়! গলে দিয়! গলবন্তর হইয়া! বলিলেন, 
“এখন গান করুন”। ঈশ্বরের নামে সে ভক্তি, সে হৃদয়ের আগ্রহ কি আর 
দেখিব! একদিনের কথ! আর ভুলিব ন।। সেদিন প্রত্যুষে তিনি আমাকে 
অনুরোধ করিলেন যে কৃর্য্যোদয়ের পূর্ব সকলকে লই একটু ভগবানের নাম 
করিতে হইবে। তাহাই করা গেল। আমর! চক্ষু খুলিয়া! দেখি, তিনি কখন 
উঠিসকা ধাড়াইয়াছেন; গলবন্ত হইয়া! চাদরখানি ছুই হন্তের মধ্য ধরিয়া আছেন $ 
আর খেভুর গাছের নলি দিয়া! যেরূপ রন পড়ে, তেমনি সেই শ্েতবর্ণ শশ্রু 
দির! টপ,টপ, করির! অশ্রু বরিতেছে। সমুদয় মুখখানি প্রেমের আভাতে 
উজ্জ্ল। আমার যেন হঠাৎ মনে হইল, ছাদ ভেদ করিয়া উপরকার 
কোনও লোক হুইতে কোনও উন্নত জগতের একটা জীবকে নামাইয়া! দিয়াছে। 
আমি অনিষেষ-_নম্নে সেই প্রেমোজ্ছল মুখের দিকে চাহি! রহিলাম। যেদিন, 
নে দত্ত দেখিয়াছি তাহা চিরদিন স্মৃতিতে থাকিবে। এমন মান্য কি 
১ হাটা 5... 


৬০: আবহ লাহিড়ী ও ওৎকালীন পহাজ ।  . 
বন্ধুকে বর্জজনেয় কারণ বে আমাদের নিকট কোনও গ্রকারেই বলিলেন 
না, তাহার মধ্যেও একটু কথা আছে । এ সন্ধে তাহার নিয্বষ এই ছিল বে,. 
থে কোনও ব্াক্তির বিরুদ্ধে তাহার বাহা৷ কিছু বলিবার থাঁকিত, তাহা সন্ছজে সে 
ব্যক্তির অদাক্ষাতে অপরকে বলিতেন না। তীহার সম্মুখে তাহাকে বলিতেন, 
তাহাতে ফলাফল কিছুই গণন! করিতেন না। এজন্ত তাহার পরিচিত আত্মীয়- 
দিগের মধ্যে কেহ কিছু অন্তায় করিলে তাহাকে অতিশয় ড্রাইতেন। কারণ, 
তিনি ঝলিবার সময় কিছুই মনের ভাব গোপন করিতেন না। 
আর এক দিনের কথা স্মরণ আছে। একদিন গ্রাতে লাহিড়ী মহাশয়ের 
সহিত গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ঘরে ফিরিবার সময়ে পথে 
তিনি বলিজেন_-“একজন সাধু পুরুষকে দেখে আজকার দিনটা সার্থক করবে?” 
আমি বলিলাম_-"এর চেয়ে স্থখের বিষয় আর কি আছে?” তখন 
তিনি আমাকে একজন গ্রীষটায় পাদ্দরীর নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে 
. উপস্থিত হইয়া যে ভাবে ঠাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, ও হার প্রতি হে 
প্রীতি ও শ্রদ্ধ! প্রকাশ 'করিলেন, তাহা। দেখিয়! আমি মুগ্ধ হইয়া গেলীম। 
ফলতঃ লাহিড়ী মহাশয় যেখানেই অকুত্রিম সাধুতা দেখিতেন সেইথানেই 
গ্সকপটে আপনার গ্রীতি ও শ্রদ্ধা দিতেন। তাহার কাছে হিন্দু, সুদলমান, 
্রী্টায়ান বিচার ছিল না। অনেক দিন এরূপ হইয়াছে, তিনি কৃষ্ণনগর 
হইতে সহরে আসিক্াছেন, শুনিয়া আমরা তাহার অন্বেষণে বাহির হুইলাম, 
গিয়া! দেখি তিনি বাবু শ্তামাচরণ বিশ্বাসের বাড়ী ছুই দিন রহিয়াছেন, 'অগবা 
কালীচরণ ঘোষের বাড়ীতে আছেন, অথবা কোনও খ্রীহীয় বন্ধুর অতিথি হইয়! 
রহিয়াছেন। সর্ধশ্রেণীর, সর্বসম্জুদায়ের, মধ্যে ভাঁছার বন্ধু ছিল; সকল শ্রেণীর 
. লোককেই তিনি ভালবাসিতেন । এই তাহার চরিত্রের আর একটা গুণ, 
যাহা দেখিয়া আমর! বড়ই মুগ্ধ হইতাম। 

১২৭৭ বঙ্গান্ধ (-১৮৭৯) ৩র1 আষাঢ় দিবসে ক্ুষ্ণনগত্সে তীহার তৃতীয় পুত্র 
বিনয়কুমারের জন্ম হয়। তৎপুর্ব্বে ১৮৬৬ সালে আর একটা পুত্র সন্তান জন্মির! 
অল্প বয়সেই ভালপুরে অবস্থিতিকালে গতাস্থ হয়। 

১৮৭২ সালে বন উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলে স্ত্ী-স্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত 
হইল, তখন লাহি্ভী মহাশয় স্ত্ী-স্বাধীনতাপক্ষীক্ঘদিগের প্রাতি বিশেষ অনুরাগ 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এই স্থত্রে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি 
8: এ. 1. চ)0০৪ ও তাহার গৃহিণীর সহিত তাহার আলাপ পরিচয় ও 





চি ২: স্্রী-স্থাধীনভাদলের অগ্রণী হইয়া এ 
্াতৃপুত্রীদ্িগকে লইয়া! টাউন হলে কেশববাবুর বক্তৃতা শুনিতে গেলেন) 
এবং তাহাদিগকে প্রকান্ত স্থানে বসাইলেন। হহাতে তাহার প্রাচীন বন্ধু 
প্যারীটাদ মিত্র তাহাকে তামাসা করিয়া বলিলেন__“কি হে রামতগ্! বুড়ো 
বয়সে শিং ভেক্গে বাছুরের দলে যিশ্‌লে নাকি?" লাহিড়ী মহাশয় টাউনহল 
হইতে আতিয়া! আমাকে বলিলেন_-“প্যারীর বোধ হয় ইচ্ছা ছিল মেয়েদের 
সঙ্গে পরিচিত হয়, কিন্তু ওরা হালকা লোক, আমি মেদ্বেদের জরিসীমায় আস্তে 
দিলাম না” ইহাতেই সকলে বুঝিবেন তিনি অত্গ্রসর হইয়্াও আদব 
কায়দার গ্রতি কিরূপ দৃষ্টি রাখিতেন। 

তৎপরে ভ্্ী-স্বাধীনতী পঞ্গী্গণ “হিন্দু মহিল! বিদ্যালয়” নাষে যে বিগ্ভালয় 
স্থাপন করিলেন, তিনি আপনার দ্বিতীয়! কন্যা ইন্দুমতীকে দেই স্কুলে দিলেন । 
নারী জাতির প্রতি লাহিড়ী মহাশয়ের বিশেষ গ্রীতি ও শ্রন্ধ! ছিল। নারীগণের 
মধ্যে শিক্ষা-বিজ্তারের জন্ত তিনি সর্বদা ব/গ্র ছিলেন। তিনি কলিকাতাতে 
আমিয়! আমাদের যে পরিবারের অতিথিরূপে বাস করিতেন, সে পরিবারের 
মহিলাগণের আনন্দের সীমা থাকিত না। কারণ, তাহার এই নিপ্নম ছিল যে 
আহারাস্তে কিছুকাল বিশ্রামের পর, ছুপর বেলা পরিবারস্থ নারীগণকে এক 
ঘরে একত্র করিতন; নান।: প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া মুখে মুখে তাহাদিগকে 
অনেক ভাল ভাল বিষয় শুনাইতেন। কখনও বা নারাগণের মধ্যে কাহাকেও 
কোনও একটা বিষয় পড়িয়া! শুনাইতে বলিতেন। একজন পড়িতেন আর 
সকলে শুনিতেন7 তিনি মধ্যে মধ্যে পঠিত বিষয় অবল্ন করিয়। মুখে সুখে 
আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় তাহাদের গোচর, করিতেন। এইরূপ দ্তিনি 
দশদিন কোনও গৃহে থাকিলে সেখানকার হাওয়া আর এক প্রকার করিয়! 
তুলিতেন। কি পুরুষ, কি রমণী, সকলের মন এক উদ্চভূুমিতে আরোহণ 
করিত। ও 

১৮৭২ সালে কেশবচন্ত্র 'সেন মহাশয় ঘখন “ভারতাশ্রম” নামে আশ্রম 
প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন জাহিড়ী মহাশয়ের ভ্রাতুপ্ুত্রীন্বর অপরাপর পরিবার- 
গণের সহিত সেখানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে লাহিড়ী মহা- 
শর মধ্যে মধ্যে আশ্রমে আগিয়া বাস করিতেন। কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় 
তাহার যৌবন-হুহ্ছদ প্যারীযোহন সেনের পুত্র; ্ুতরাং তীহার প্রতি 
লাহিড়ী মহাশক্কের বিশেষ ম্বেহ ছিল। কেবল স্সেহ নহে, ঈশ্বর-ভক্ত মানুষ 


চে রামত্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ। 


বলিয়! তাহাকে আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন। আমর! অনেকবার দেখি- 
য়াছি কেশববাবু উপাসন! করিতেছেন, তাঁহার কোনও একটা কথা শুনিয়া 
লাহিড়ী মহাশয় পাগলের মত হইয়া গিয়াছেন, স্থির হুইয়। বসিতে পারিতেছেন 
না) “ওঃ কেশব কি বল্লেন, ওঃ কেশব কি বল্লেন” বলিয়! অস্থির হইয়। 
বেড়াইতেছেন। বলিতে কি তাহার নিজের ভক্তিভাব এতই অধিক ছিল, 
যে অতিরিক্ত মনের আবেগ হইত বলিয়া! তিনি আমাদের উপাসনাতে অনেক 
সময় বসিতেই পারিতেন না । 

এই ত কেশব বাবুর প্রতি গ্রীতি ও শ্রদ্ধা, অথচ ্ত্রী-্বাধীনতা৷ পক্ষীন্মদিগের 
হুইয়! তাহাকে উচিত কথ শুনাইতে ক্রটী করিতেন না। এই সকল কথা 
শুনিতে এক এক সময় এত রুক্ষ বোধ হইত যে অপরের অসহ্‌ হুইয়! উঠিত। 
তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে কাহারও মুখাপেক্ষা করিতেন ন!। 
আশ্রমবাস-কালের একদিনের ঘটন! মনে মাছে। একদিন রামতন্থ বাবু 
তাহার একজন পীড়িত বন্ধুকে দেখিতে গেণেন। দেখিয়া ফিরিয়া আসিলে, 
কাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন ও তিনি কেমন আছেন, জানিবার জন্য 
আশ্রমবাসিনী মহিলা!দগের অনেকে আপিয়! তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। 
তখন ঘটনাক্রমে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। লাহিড়ী মহাশয় তাহার 
পীড়িত যৌবন-স্থন্বদের নাম করিবামাত্র একজন মহিল! বলিয়। উঠিলেন__ 
”ওমা ওমা, এমন মান্ুযকেও আপনি দেখতে যান? সে যে লঙ্গমীছাড়। 
লোক ।” শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয় প্রাণে বড় বাথা পাইলেন। কেন থে এ মহিলা 
গরূপ বলিলেন তাহ! তিনি জানিতেন। তাহার সেই যৌবন-সুহ্বদটী যৌবন- 
কালে একজন ডেপুটা মাজিপ্ট্রেট ছিলেন । সেই সমন্ন তিনি যেখানেই যাইতেন 
সেইখানেই তাহার স্থলিত-চরিত্র লোক বলিয়া অখ্যাতি হইত। এ মহিগাটা 
সেরূপ কোনও কোনও স্থানে থাকিয়া এরূপ অখ্যাতি অনেক দিন শুনিয়! 
আসি়াছেন। কিন্ত সে অনেক দিনের কথা। তাহার পর তাহার 
স্বভাব-চরিত্র শুধরাইয়! গিয়াছে) তিনি ধর্থচিস্থীতে বিশেষভাবে মনোনিবেশ 
করিয়াছেন; তখন তিনি রাজকার্ধ্য হইতে অবস্থত ও মৃত্যুশব্যাতে শয়ন; 
এ সকল সংবাদ ওঁ মহিল! জানিচতন না। লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন__ 
প্ঠাক্রুন ! আপনি কেন তাকে লক্গমীছাড়া লোক বল্লেন, তা আমি জানি। 
কিন্তু তার মেসব অনেক দিন ঘুচে গিয়েছে; সে এখন বড় ভাল লোক 
হয়েছে; কেবল ধর্মের কথা নিয়েই আছে; বিশেষ সে মৃত্যুশষ্যাতে পড়েছে, 





আমার কি যাওয়া! উচিত নন ১” এই. বলিয়। ও বাক্তির সনদস্তা। ধর্মভীরুতা, 
কর্তবাপরারণতার নিদর্শন-স্বন্ধপ এক একটা গল্প করিতে লাগিলেন। একটা 
গল্প শেষ হয়, আর এ মহিলাটার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলেন-_+ঠাক্রুন্‌ 
ঠিক করে বলুন এতট! আপনি কর্‌তে পার্তেন কি না?” অমনি & ষহিলাটা 
বিনীতবদনে বলেন-__“না এতটা! বোধ হয় আমা ভ্বার। হতো! না।”  এই- 
রূপে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়! শেষে বলিলেন__“দেখুন ঠাক্রুন! আমরা 
মান্থুষের মন্দটাই দেখি, ভালট! দেখি না। মন্দ মান্থবেরও ভালটা দেখতে 
হয়। ঈশ্বর যদি আমাদের মন্দটাই ধরেন, তাহলে কি আমর! পার পাই ?” 

এই সময়ে লাহিড়ী মহাশয়ের দিন এক প্রকার স্থখেই যাইতেছিল। 
উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলকে পাইয়া! তিনি অতিশর প্রীত হইয়াছিলেন; এবং তীহা” 
দের অনেক কার্যে যোগ দ্বিতেছিলেন। কেবল তাহাও নয়; স্বর্গীয় খ্যাতনাম! 
ডাক্তার নবীনরুঞ্চ মিত্রের ভ্রাতা বারাসতবাসী স্থপ্রসিদ্ধ কালীরুষ্ণ মিত্র 
মহাশয় তখন কলিকাতাতে বান করিতেন! তিনি শেষ দশায় এক গ্রকার 
চলংশক্তি__রহিত হুইয়াছিলেন। কিন্ত স্বাভাবিক সাধুতা ও বিদ্যাবত্তার গুণে 
তাহার ভবন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের একটা প্রধান আকর্ষণের স্থান ছিল। সেখানে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্তাসাগর, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, শ্তামাচরণ দে, তারাগ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও তাহার ভ্রাতা রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 
প্রভৃতি নবরত্বের অধিষ্ঠান হইত। লাহিড়ী মহাশন্ব ১৮৭* সাল হইতে মধ্যে 
মধো সহরে আসিয়। সেই ক্ষেত্রে আবিভূ ত হইতেন;) এব: সকলের পুগ্গা লাত 
করিতেন। প্যারীচরণ সরকার এই নবরত্বের এক প্রধান রন্ব ছিলেন। তিনি 
ব্কাল বারালাত স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তৎগরে 
কলিকাতার হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে আসিয়া! শেষে (প্রেসিডেন্সি 
কালেজের পপ্রাফেদারের পদে উন্নীত হুইয়াছিলেন। কলিকাতাতেও তিনি 
বিবিধ স্ুষ্ঠানে আপনাকে নিযুক্ত করেন। প্রধানত: তাহারই উদ্ভোগে 
কালেজের ছেলেদের জন্য বর্তমান ইডেন হষ্টেলের অগ্ুূপ একটা আবাস- 
বাটিক স্থাপিত হুইয্বাছিল; তিনি চোরবাগানে একটা বাণিকাবিস্থালয় স্থাপন 
করেন? এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকরূপে তিনি সকল সদনুটানের উৎসাহ- 
দ্বাতা ছিলেন; কিন্ত শিক্ষিতদলের মধ্যে স্থরাপান নিবারণের জন্ত তিনি যে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি অমর কীন্ডি লাভ করিয়াছেন। এতদর্থে 
১৮৮৩ সালে একটা স্থরাপান নিবারিণী সভা স্থাপন করেন। এই সভা! হইতে 


৩৮০... রামতনছ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 
ইংরাজীতে ডাত11-ঢ01699” ও বাঙ্গালাতে “হিতসাধক” নামে মাসিক পত্রিকা 
বাহির হইত; তাহাতে স্্রাপানের অনিষ্টকারিত! বিশেষন্ধপে প্রতিপা্দিত হইত। 
তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্তাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট বাক্তিদ্দিগকে এই 
কার্ধোর সহায় করিয়া লইয়াছিলেন। ব্লিতে কি তিনিই আমাদিগকে 
স্থুরাপানের বিরোধী করিয়া রাখিয়! গিয়াছেন। ১৮৭৫ সালের ৩* সেপ্টেম্বর 
সরকার মহাশয় দেহত্যাগ করেন। মৃহ্যাকাল পর্যান্ত দেশের হিতচিস্তা তাহার 
হৃদয়কে পরিত্যাগ করে নাই। তাহাকে লাহিভী মহাশয় বড় ভাল বাসিতেন। 
ইহাদের সহবাসে তিনি বড়ই সুখী হুইয়াছিলেন। কিন্ত সে সুখ তাহার অধিক 
দিন থাকিল না। তাহার জোষ্টপুত্র নবকুনার এই সময়ে স্থখ্যাতির সহিত 
কলিকাতা মেডিকেল কালেজে পড়িতেছিলেন। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন দকলেই 
তাহার মুখের দ্রিকে চাহিয়া রহিয়াছিলেন হঠাৎ দে আশাতে নিরাশ 
হইতে হুইল। 

এই সময়ে নবকুমারের বঙ্ারোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তিনি স্বীয় 
পাঠ্য বিষয়ে কৃতী হইবার জন্ত গুরুতর শ্রম করিতেন! সে শ্রম সহ হইল 
না! পূর্বোক্ত উৎকট ব্যাধির সঞ্চার হইল। লাহিড়ী মহাশয় সংবাদ পাইয়া 
কুষ্ণনগর হইতে ছুটিয়! আসিলেন; কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়কে সঙ্গে করিয়! 
নবকুমারের বাসাতে গেলেন; এবং মেডিকেল কালেজের তদ্দানীন্তন প্রিন্দি- 
পাল- ডাক্তার নম্দান চিভার্সের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । ১৮৫২।৫৩ সালে 
ঝালীতে অবস্থান কালে ডাক্তার চিভার্সের মহিত তাহার পরিচয় ও অন্ধীস্কৃতা 
হন্ব। সেই আত্মীয়তাস্থত্রে ডাক্তার চিভার্স এই সময়ে তাহাকে বিধিমতে সাহাবা 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নবকুমারকে কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের বাসাতে 
লওয়া হইল সেখানে রাখিয়া চিকিৎসা, শুশ্রাষ1, বন্ধের দ্বার! যাহ! হইতে 
পারে সকলি হইতে লাগিল। 

কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম দেখা! গেল না'। অবশেষে” তাহাকে 
কষ্ণনগরে লইয়া যাওয়া স্থির হইল।- নবকুমার কৃষ্ণনগরে গেলেন, সেই সঙ্গে 
ইন্দুমতীকেও তাহার শুভ্রার জন্ত যাইতে হইল। তিনি হিন্দু-মহিলা-বিদ্ভালয়ে 
অতি উৎসাসের সহিত বিদ্যাশিক্ষা, করিতেছিলেন এবং সর্ধজনের প্রিয় 
হুইরা! রহি়্াছিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠের দারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া! 'অস্থির 'হইয়! 
উঠিলেন । রোগীর দেবা! করা! ইন্দুমতীর. যেন জন্মগত সিদ্ধবিদা৷ ছিল। 
যে ইন্দু অপরে পীড়িত হইলে দ্বাসীর মৃত তাহার সেবা করিতেন, সেই 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । ৬৬১ 
ইন্দকি আপনার জোষ্ের পীড়ার কথ! শুনিয়! স্ুস্থির থাকিতে পারেন 1. 
মনে হইল বৃদ্ধা জননীর প্রতি সংসারের সকল কাজের ভার, দাদার সেবা করে 
কে? তাই পড়াশুন! ছাড়িয়।, ভবিধাৎ উন্নতির স্থার বন্ধ করিয়া, ছুরস্ত 
পরিশ্রষ করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়া কষ্ণনগরে গেলেন । কৃঞ্ণনগরে কিনা 
বিশেষ উপকার না হওয়াতে বায়ু পরিবর্তনের জন্ত নবকূষারকে ভাগলপুরে 
লইয়া! যাওয়! হইল। ইন্দূমতী শুশ্রধার ভার লইয়া সঙ্গে গেলেন। 
নবকুমার পীড়িত হওয়া অবধি পরিবার মধো রোগের পর রোগ দেখ! 
দিয়া সমগ্র পরিবারটাকে যেন উদ্বান্ত করিয়া! তুলিল! লাহিড়ী মহাশয়ের 
নিজের শরীর ইহার অনেক পূর্ব হইতেই সর্ধদা অস্থস্থ থাকিত। এক 
দিন অন্তর তাহার জরভাব হইত । সেই খারাপ দিনে তিনি নড়িতে চাহি- 
তেন না) শধ্যাস্থ থাকিতেন। তখন ঘষে ভবনে থাকিতেন সেখানকার 
মহিলাদিগের কিছু কাজ বাড়িত। দিনের বেলা অধিকাংশ সময় একজন না! 
একজনকে নিকটে বঙিয়। কিছু না কিছু ভাল বিধয় পড়িয়া শুনাইতে হইত। 
কলিকাতাতে যখন আমাদের সঙ্গে থাকিতেন, তখন তাহার ভ্রাতৃষ্প,ভ্রীর!, 
ইন্দুমতী সঙ্গে গাক্ষিলে ইন্দুমতী, & কাজ করিতেন। এক দিনের ঘটনা! 
বলিতেছি। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় তিনি শগ্নান আছেন; ভ্রাতৃষ্পুত্রী 
অক্রগাস্থিনীকে “ধর্শতত্ব”* পত্রিকা পড়িয়া শুনাইতে নিযুক্ত করিয়াছেন। 
দেবারকার “ধর্থঠতত্বে” কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের সঙ্গত-সভার আলোচনার 
বিবরণ ছিল। সেবারে সঙ্গতে রিপুদ্ধন বিষয়ে আলোচন! হইয্বাছিল। 
আলোচনার মধ্য কেশববাবু বলিয়াছিলেন, যে “রিপুগুলোর মধ ধেন পারি- 
বারিক সধ্ধন্ধ আছে। একটার ঘাড় ভাঙ্গিপে অন্যগুলোর ভয় হয় বুঝি বা! 
আমাদেরও ঘাড় ভাঙ্গে; তারা ভয়ে কম-জোর হুইয়। পড়ে। কেশববাবুর 
এই উক্তিগুলি ধর্খতন্থে সঙ্গতৈর আলোচনার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
কিন্ত তাহার সঙ্গে তীর নাম ছিল ন|। অন্নদায়িনী যেই কথাগুলি পড়িয়া- 
ছেন, অমনি লাহিড়ী মহাশয় “ও কি কথা, এমন কখা কে বল্লে?” বলিয়া! 
গা ঝাড়া দিয় উঠিয়া! বসিলেন। জ্বরভাব আর মনে থাকিল না! খারাপ দিন 
কোথায় পলায়ন করিল! সেই ভাবে একেবারে বিভোর! বাড়ীর 
মহিলাদ্দিগকে ভাকাইন্! সকলকে সেই কথাগুলি শুনাইলেন। বলিলেন “ঠিক 
কথা! ঠিক কথা! একট! প্রবৃত্তিকে থে দমন করে তার পক্ষে অন্তগুলো 


দষন কর] সহজ হয়। এমন কথ! কে বললে, এ কেশব লা হয়ে যায় না।” 
৪৬ 


৩৬২ রামতগ্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 
মহিলারা ত-আর জঙ্গতে যান ন", তার। এ সনবদ্ধে কোনও সংবাদ দিতে পারি- 
লেন ন|।; তখন মামি তীছার ত্রাতৃষ্পুল্রীদগের সহিত এক বাড়ীতে থাকি. 
তাম। যেই আমি বৈকালে বাড়ীতে প| দিিয়াছি, অমনি বলিলেন “ডাক 
ডক শিবন।থকে ডাক, গুনি এমন কথ! কে বর্লে।” আমার বস্ত্র পরিবর্ত- 
নের বিলঞ্ধ সিল ন। আমি গিয়! দাড়াইলে বলিলেন--“মা পড়ে শুনাও ত।” 
উক্তিগুলি পুনরায় পঠিত হইলে আমি ব'ললাম-_“ও কথ! কেশববাবু বলে. 
ছেন।” অমনি আনন্দ আর ঘনয়ে ধরে ন!”_-“দেখেছ আমি বলেছি কেশব 
ন! হয়ে যায় না, মে বিনা এমন কথ|কে বল্তে পারে।” সে দিন 
জরের কথ। ভুলিয়' গেলেন ; আর শগ্নন করিলেন না; আমাদের সঙ্গে রিপুদঘন 
ও চরত্রের উন্নতি বিবয়ে কথাবার্থ। চলিল। 

সে সমগ্ধে যে কেবল লাহিভী মহাশয়েরই শরীর অন্থস্থ থাকিত তা্ঠা নাহ, 
তাহার দ্বিতী॥ পুন্র শরংকুমাব, তাহার চতুর্থ পুত্র বিনয়, তাহার ক্ষোষ্ঠা কন্যা 
লীলাবীর একমাত্র পুত্র চারুচন্ত্র, ইহাদের কাহারও না৷ কাহারও জন্তস্থতার 
জন্ত সর্বদ! বান্ত থাকিতে হইত। 

প্রথমে ভাগলপুরে গির! নবকুমারের পীড়ার কিঞিৎ উপশম দেখা গিয়া 
ছিল। এমন কি তিনি অল্পে অল্পে চিকিৎসা! ব্যবসাও আরস্ত করিস্না ছিলেন; 
এবং ১৮৭৫ সালের জুলাই মাসে শরতকুনারের শরীর অস্থ্‌গ্থ হওয়াতে তাহা- 
কেও আপনার কাছে লইয়! ছুই ভাই বোনে তাহার শুশ্রষাতে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন। এদিকে পিতা মাত অবশিষ্ট পরিবার লইয়া কুষ্ণনগরে ছিলেন। দিন 
এক প্রকার স্থুখেই চশিতেছিল । এমন সময়ে & সালের নবেদ্ধর মাসে দেশে 
এক নিৰারুণ সংবাদ আদিল। লাহিড়ী মহাশয় তারে সংবাদ পাইলেন যে 
তাহার জামাতা ভারিণীচরণ ভাছুড়ী হঠাৎ আত্মহত্যা করিয়াছেন। তিন 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কাণীপুর নামক স্থানে গবর্ণমেন্ট ডিস্পেন্দেরির ডাক্তার 
ছিলেন। কেনে হঠাৎ আম্মহত্যা করিলেন তাহার কারণ জানিতে পার! 
গেল না। এই ঘটনাতে লাহিড়ী মহাশয়ের ছিন্ন ভিন্ন পরিবার যেন আরও 
ভগ্র হই! গেল। লীপাবতী পুক্রটি লইয়া এখন হুইতে সম্পূর্ণরূপে পিতার 
উপরেই পড়িলেন। সেই গোকার্ত! কন্ঠার মুখ দর্শন করিয়। তাহার কোল 
ও প্রেমিক হৃদয় কিরূপ বাথিত হইতে আগিল, তাহ সহজেই অন্থুমিত হইতে 
পারে। 

এদিকে এই দারুণ সংবাদ ভাগলপুরে পৌছিলে, নবকুষার ও ইন্দুমতী 





ইন্দ্রমতী দেবী । 


গীয়া! 


স্গ 


$ 1৯২8, 21১৩৩ 1১৩৯৯, 


বন্ধ পিতা মাতা ও জোা ভঙ্গিনীর জন্য বাকুল হইয়া উঠিলেন। তীহারা 
আগিয়াঁ ৰকলকে ভাগল্পুরে লইরা গেলেন। কিন্তু ভাঙ্গা কাচ যেমন আর 
যোড়া লাগে না, তেমনি যেন ইহাদের ভগ্ন পারবারক স্থুখ আর ঘোড়া লাগিল 
না। কিছুদিন পরে পরিবার পরিজন বোধ হয় আবার কৃঞ্জনগরে আগিয়া- 
ভিলেন। নবকুমার ও ইন্দুতী ভাগলপুরেই রিলেন। ইঞছার পরেই নবকূমারের 
পীড়া আবার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার যক্ষা ভীষণ আকার ধারণ করিল। 
এই সময়ে ইন্দুমতী কিরূপে ভ্রাতীর সেবা করিয়াছিলেন, তাহা! ভাবী ভাই- 
বোনের দৃষ্টান্তের জন্ত লিখিয়া রাখিবার মত কথা। পরণেবা বে ইন্দুষন্তীর 
স্বাভাবিক ব্রত ছিল, পরের সেবা করিতে পাইলে ধার আনন্দের সীমা খাকিত 
ন|, তাঁর পক্ষে নিজ জোষ্ঠ সহোদরের শুশ্রষ। যে কি হৃদয়ানন্দকর কার্ধা ছিল, 
তাহা আর কি বলিব। ইন্দুমতী একেবারে দেহ মন প্রাণ নেই কার্যো নিক্ষেপ 
করিলেন। আমি ভাগলপুরের লোকের মুখে গুনিয়াছি, বে অনেক দিন 
ইনমতীর স্বানার্্র বস্ত্র অঙ্গেই শুকাইয়া গিঘাছে। নিজ রন্ধনাদি করিয়! 
ভ্রাতাকে খাওয়াইয়া, বাতা করিব! দুম পাড়াইর1, ক্গান করিত গিয়াছেন, 
স্নান করিপ্ন। আর্জরবস্্র পরিবর্তন করিতে যাইতেছেন, এমন নম: ভ্রাতার কামীর 
শব্দ ও কাতরধ্বনি শুনিলেন) চাকর ছুটিএ। মা স্। বলিন_-"মুধ দিয়! রক্ত 
উঠিক়্াছে, বাবু ডাকিতেছেন।” অননি নৌড়িযা গেলেন, উনধ খাওয়াইতে ও 
বাতান করিতে করিতে অঙ্গের বন্্ অগ্গেই শুকাইয়। গেগ। অনেক দিন এমন 
হইয়াছে, যে রন্ধন করিয়া বেলা দশটার মগ্ন ভ্রাতাকে অন্ন-বাঞ্জন দিয়াছেন, 
কোনও একটা জিনিস বা কাজ মনের মত না হওয়াতে নবকুষার অন্ন বাঞ্জন 
ছড়ি! ফেলিয়া দিলেন; তাহাতে ভখিনীর বিরক্তি ব! গ্রিকুক্তি নাই, কেবল 
দেই বিশাল নয়নন্বয় দিন্ন! দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল। বপিতে লাগ. 
লেন_“দান্গ!! তোমার যে খেতে দেঁতী হয়ে অন্ুথ বাড়নে।” আগার নূতন, 
অন্ন বাঞজন রন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নি:জর খাওয়া দাওয়া মনে রহিল ন। 
অনেক রাত্রি নিদ্রা অবস্থায় ইন্দুমতীর চক্ষের উপর দির অতিবাহিত হইতে 
লাগিল। রাত্রে অনিদ্র! দিনে ছ্রস্ত শ্রম! আমরা সকলেই ইন্দুম্তীকে 
ভালবাধিতাম, যখন তাহার এই তপন্তার কথা শুনিগাম, এখন তাহার প্রতি 
রীতি শ্রদ্ধা যেন দশগুণ বাড়িয়া গেপ; কিন্ত এত শ্রন সহিবে না! ভাবিয়া! 
. ষকণেই ভীত হইতে লাগিলাম। 
যে ভন করিয়াছিলাম তাহাই ঘটল। এন্ধপ ভ্রাতার দেব! আর অধিক 


৫) 


২ রামত লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্সমাজ । 


দিন চণিল না। অচিরকালের মধ্যে ইন্দূমতী দ্বারুণ বঙ্গা রোগে আক্রান্ত 
হুইয়! পড়িলেন। তখন ধর, ধর, থেকা৷ থেকা পড়িয়া! গেল। পায়ে ও 
মন্তকে ছুই স্থানে এক সঙ্গে কঝ্সর্পে দংশন করিলে যেমন হয় লাহিড়ী 
মহাশয়ের পরিবারের দশ! ঘেন তেমনি হইল? নবকুমারের পীড়া! বরং রহিকা 
বসিয়া বাড়িতেছিল) চোকে কাণে দেখিবার শুনিবার অবসর দিতেছিল; কিন্ত 
ইন্দুমতীর যক্ষ্মা মণ্ুকপ্ন,তিতে বাড়িতে লাগিল। ১৮৭৭ সালের মধাভাগে 
পীড়া এতই বাড়িয়া! উঠিল, যে এ সালের অক্টোবর মাসে তাহাকে ভাগলপুর 
হইতে আরাতে লইয়া যাওয়া স্থির হইল। তখন শরৎকুমার ও লীলা 
বাতীত অপর সকলে আরাতে একত্র বাস করিতে লাগিলেন। আরাতে 
গিয়! নবকুমার ব! ইন্দুমতীর পীড়ার কোনও প্রকার উপশম না হউক, আর 
একটা ছূর্ঘটন! ঘটিল। লাহিড়ী মহাশয়ের সর্বকনিষ্ঠা কন্ঠা মৃছ্রমতী, আড়াই 
বৎসরের বালিকা, সেখানে বিষম জর-রোগে অকালে প্রাণত্যাগ করিল। 
এদিকে এক মাসের মধ্যেই ইন্দুমতীর জীবনের আশ! চলিয়া গেল; চিকিৎ- 
সকগণ জবাব দিলেন। এই সঙ্কটাবস্থায় পরম বন্ধু বিগ্াসাগর মহাশয়ের 
পরামর্শে, ইন্দুমতীর অবসান কাল কৃষ্ণনগরে যাপন করিবার উদ্দেশে, লাহিড়ী 
মহাশয় পরিবার পরিজনকে লইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিজেন। তখন 
ইন্দুর এমন অবস্থা যে তাহাকে হুগলীতে নামাইয়া নৌকাধোগে ক্ুষ্চনগরে 
লইয়! যাইতে হইল। 

কুষ্ণনগরে পৌছির়া ইন্দুমতী শেষ শহ্যা, সৃতা-শধা, পাতিলেন। 
লাহিড়ী মহাশয়ের পত্বীর কথা আর কি লিখিব। হে পাঠক! যাঁদ 
মানুষের হাদয় থাকে তবে একবার ধারণা করিবার চেষ্টা কর, ষেই ভগ্ন- 
হৃদয় মাতা কি ভাবে সংসারের কাজ ও পীড়িত সম্তানদ্ধের সেবা 
চালাইতে লাগিলেন। সাধে কি নারী জাতীকে এত শ্রদ্ধা করি, ইন্দুমত 
মরিতে মরিতেও কেবল জোষ্ঠ সহোদরের চিন্তাই করিতেন। পিতা বা মাত 
নিকটে আদিয়া বসিলে, স্ুস্থির হইয়া! বদিতে দিতেন না) বলিতেন, “তোমর! 
দাদাকে দেখ, তোমর! দাদাকে দেখ, আমার কাছে বম্রার দরকার নেই ; 
আমার কাছে দিদীরা আছেন।” এইরূপ প্রায় প্রতিদিন তুলিয়। দিতেন । 
ওদিকে নবকুমার বুঝিলেন ভগিনীর আসন্নকাল উপস্থিত $ এবং ইন্দু তাহার 
জন্তই মরিতেছে; সুতরাং তিনি নিজের অস্থথ ভুলিয়া! গিয়া ভগিনীর শুত্রাধার 
ত্য ব্যস্ত হইলেন। বার বার উঠিয়া ভগিনীকে দেখা, সময়ে উষধ পড়িতেছে 
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কি না, ধখন যাহ! আবশ্তক তাহা হইতেছে কি না, এই সকল সংবাদ লওয়া, নির- 
স্তর এই কান্ধ চলিল। ইন্দূর রোগের উপশম কিসে হয় সে বিষয়ে অবিশ্রান্ত 
মনোযোগ দিতে লাগিলেন। যেন তাহার শক্তি গাকিলে মৃত্ার মুখ হইতে, 
ভগিনীকে ছিঁড়িয়। আনেন । কিন্তু হায় কে কবে মৃত্ার মুখ হইতে মানুষকে 
ছিডিক্।া আনিয়াছে! ইন্দুর জীবন নির্বাগোন্ুখ প্রদীপের স্তায় ত্বরায় ক্ষীণ 
প্রভা ধারণ করিল ! অবশেষে ১৮৭৭ সালের দঠা ডিসেঞ্বরের বিষম দিন উপস্থিত 
হুইল। এ দিনে মৃত্যুর কিয়ংকাল পূর্বে ইন্দুমতী পিতাকে দেখিবার জন্য বাগ্রতা 
গ্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইন্দুমতী ভগিনীকে বলিলেন “দিদি! বাবাকে 
একবার ডাক।” তখনি রামতন্থ বাবুকে ডাকিয়া আনা হুইল। তিনি * 
আসিয়া! দেখিলেন ইন্দু ছট্‌ ফট করিতেছেন; ক্ষণকালও স্থির খাঁকিতে 
পারিতেছেন না। পিতা জিজ্ঞাসা করিপেন-_“ইন্দু! কেন আমাকে 
ডেকেছ ?” ইন্দুমতী চক্ষু খুলিয়া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন__. 
প্বাবা! আক আমার কাছে বসো; আজ আমাকে বড় অস্থির কর্চে।” 
লাহিড়ী মহাশয় নিকটে বসিয়া কন্ঠার হাতখানি নিজের হাতে লইয়! বলিণেন, 
“ইন্দু! আমাদের যা করবার ছিল করেছি, আর কিছু করবার নেই, এখন 
ঈশ্বরের নিকট প্রর্থনা কর যে তিনি তোমাকে ত্বরায় এ যাতনা হ'তে উদ্ধার, 
করুন।” ইন্দু বক্ষঃস্থণে ছুইহাত তুলিয়া বণিজেন-_-“ঈশ্বর আমাকে ত্বরায় 
উদ্ধার জর।” তৎপরে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া অগ্নমতি চাহিজেন, 
“বাবা আমি যাই”? লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন “ঘা৪”; অমনি ইন্দুমতী বক্ষের 
উপরে ছই হাত বীধিক! স্থির ভাব ধরিলেন; সেই মুহূর্তেই প্রাণবাযু ক্ষীণ দেহ" 
যষ্টি ছাড়িয়া গেল। 

এই পারিবারিক বিপদে মানুষ দেখিতে পাইল রামতন্থ লাহিড়ীর মধ্যে 
কি জিনিদ ছিল। ওরূপ সোগার চাদ মেয়ে চক্ষের সমক্ষে মিলাইয়! গেল, 
তাহাতে একটী ওঃ আঃ করা, ব! শোকাশ্রু বর্ষণ করা কিছুই করিলেন ন|। 
প্রত্াত যখন তীহার গৃহিণী "মারে ইন্দুরে 1” বজিয়। কাদির! উঠিলেন, তখন। 
দৌড়িয়। গিয়া! তাহার মুখ আবরণ করিলেন, “কর কি, কর কি, ঈশ্বরকে 
ধন্তরাদ কর যে অনেক যন্ত্রণ৷ হইতে তিনি তাকে শান্তিধামে নিয়েছেল। এখন, 
অধীর হও না; আর একটা সন্তান এখনে! শ্বসছে; তার প্রতি কর্তবা এখনও 
বাকি আছে, এখন অধীর হু'লে তার সেবার ব্যাথাত হবে) সে যদি আর 
ছু যান বাচতো। ত্বার দশদিন বাচবে না) চল এখন তার সেবার নিযুক্ত হই ।”. 


৩৬৬ রামতন্ছ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 

বান্তবিক! এই. বিশ্াদী সাধুপুরুষ শোক জয় করিয়াছিলেন। ব্জা্ি 
একজন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে ইন্দুী'র মৃত্ার কিছুদিন পরে একদিন 
লাহিড়ী মহাশয়ের অনুরোধ ক্রমে ইনুর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ঈশ্বরোপালন! হইল। 
উপাসনার মধ্যে: লাহিড়ী মহাশয় হঠাৎ পইন্দু” বলিয়! দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া 
উঠি! গেলেন) পরে দেখা গেল যে বস্থাঞ্চলে নিজের অশ্রু মুছিতেছেন। 
উপাসনা ভাঙ্গিলে উক্ত বন্ধুটাকে বলিলেন_-“দেখ আমরা হাজার 
ঈশ্বরকে মঙ্গলম্র বলি লা কেন কাজে তাঁকে মঙ্গলনয় বলিদ্বা ধরা 
কত কঠিন! আমি আজ ইন্দুর জন্য কেঁদে অবিশ্বাস প্রকাশ করলাম; এট! 

*কি সত্য নয়, আমার ইন্দু এখন তার মঙ্গল ক্রোড়ে আছে, তবে কীদি 

কেন?” বলিয়া এই ক্ষণিক শোক প্রকাশের জন্য বছ ছুঃখ গ্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। তৎপরেই ধীর স্থির, স্বকর্তবাসাধনে তৎপর । 

এদ্দিকে ইন্দুমতী চলিয়! গেলে নবকুমার প্রাখে এমনি আঘাত পাইলেন যে 
তার জীবনের দিন ফুবাইয়া আসিতে লাগিল। সেই থে ভিন মৌনাবলদ্বন 
করিলেন, সেই হইতে আর কেহ তাকে ভাল কররয়! হাসিতে দেখে নাই। 
ইন্দু তাহার জন্ত কি করিয়াছে, পড়িয়া পড়িয়া তাহাই আন্বপূর্বিক ভাবিতে 
লাগিলেন। শেষ অবস্থায় তাহার মেজাজ খারাপ হইয়| ইন্দূকে কি রেশ 
দিছেন তাহা বোধ হয় চিন্তা করিতে লাগলেন । মধো মধো দেখা যাইত 
তিনি বালিশে সুখ গুঁজিয়া আছেন, চক্ষের জলে বালিশ ভিজিয়া যাইতেছে । 
একবার তাহার শধ্ার পার্খে একখণ্ড কাঁগজ কুড়াইয়। পাওয়া গেল, তাঙ্কাতে 
দেখা গেল সেই রুগ্ন, ছূর্ধল ও ক্ষীণ হস্তে যেন কি লিখিতেছিলেন-_-অধিক 
লিখিতে পারেন নাই । 01 1100 915০৮! বলিয়! হারস্ত করিয়! সামান্ত 
ছুই এক ছত্র লিখিয়াছেন। এ শোক নবকুমার সামলাইয়৷ উঠিতে পারিলেন 
না। ভাটার জলের ন্যায় তীাহারও জীবনের শক্তি তিল তিল করিয়া ফুরাইয়া 
আদিতে লাগিল। পিত1 মাতা ও আত্মীয় স্বজনের সইশ্র চেষ্টা ও শুশ্রুধাতে 
কিছু করিতে পাণ্রিল না। অবশেষে ১৮৭৮ সালের ১৫ই সেপ্টেৎর দেই দিন 
উপস্থিত হইপ, যে দিন নবকূমারকে ও ছ্থারাইতে হইল। 

সে দ্দিনকার অবস্থাও চিরম্মরণীয়। সেদিন ধাহার! উপস্থিত ছিলেন, 
তাহাদের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহ! মানুষে সহজে বিখাস করিতে পারে ন! । 
নবকুমারের প্রাণবাধু দেহকে পরিভাগ করিয়াছে, তাহার মৃতদেহ পড়ি! 
রহিয়াছে, তৎপার্থে শোকার্ত মাত! অচেতন হইয়! রহিয়্াছেন ; এদিকে রামতন্থ 
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রর জড় 2 
বাবু পর্মীবানী তাহার আম্মীপ্ প্রসিদ্ধ কার্তিকেন্চন্্র রায় ম্ধাশরের একটা 
পুত্রকে ধরা বাহিবে প্রাঙ্গণন্থিত একটা বেঞ্চের উপরে বসির তাহাকে 
সান্তনা করিতেছেন। সে যুধকটী নবকূমারকে এতই ভালবাগিত থে সে 
শোকে অধীর হইয়া উঠ্িয়াছে;) কোনও ক্রমেই শোক সম্বরণ করিতে 
পারিতেছে না। রামতন্থু বাবু তাহাকে বলিতিছেন “সে কি হে! তুমি শিক্ষিত 
লোক, সকল বোঝ, কোথায় তোমার জেঠাইমাকে বোঝাবে, শান্ত কর্বে, 
না তুমিই অধীর হয়ে গেল?” এমন সময়ে কয়েকজন যুবক আসিয়া উপ- 
স্থিত। তৎপুর্বে তাহার! সপ্তাহে একদিন আসিয়া! লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত 
ধর্মালাপ করিতেন । এজন্ত ঠাহাদের একটী সঙ্গত সভার মত ছিল। 
সেই দিন উক্ত সভার অধিবেশনের দিন। তদনুপারে তাহারা উপস্থিত। 
তাহারা জনিতেন না, যে:কিরংকাল পূর্বে নবকুমারের মৃত্যু হইয়াছে। 
তাগরা ন৷ জানিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে ধাইতেছেন, এমন সময়ে লাভিড়ী 
মহাশয় দ্রুতপদে গিয়া বলিলেন “দেখ, আজ এ বাড়ীতে দভার অধিবেশন 
হবেনা) আমার ভূল হয়ে গিঃয়ছে, আগে সংবাদ পাঠান উচিত ছিল।” 
সকলে কারণ ন্লিভ্ঞাস। করাতে তিনি ধীরভাবে বণিলেন “অপ্লক্ষণ পূর্কো 
নবকুমারের মৃত্যু হয়েছে, তার মৃতদেহ এ ঘরে পড়ে আছে, তোমর! যেগন! 
দেখলে কষ্ট হবে।” শুনে ত সকলে অধাক। শোকের চিহুমাত্রও নাই। 
বাস্তবিক, বাস্তবিক, এই সাধুপুরুষ শে।কঞয় করিয়াছিলেন। ইন্ছু- 
মতীর মৃত্যু হইলে আমি শোক প্রকাশ করিরা তাহাকে একখানি পত্র 
লিখিয়াছিলাম। আমি ইন্দুমতীকে অতিশয় ভালবামিতাম। ইন্দু অনেক 
সময় কৃষ্ণনগর হইতে আপিয়া আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন) এবং 
আমাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। আমার স্মরণ আছে লাহিড়ী মহা- 
শয়কে পত্র লিখিবার সময, আমার পত্রথানি নেত্রক্গলে অনেক স্থলে 
সিক্ত হইক্া পাঠের অগোগ হইয়! গিয়া!ছল, আমাকে সেই সেই শব্দ আবার 
পরিষ্কার করিয়া লিবিয়। দিতে হুইয়াছিল। কিন্ত লাহিড়ী মহাশরের নিকট 
হইতে যখন উত্তর আসিল, তখন আমি অবাক। ছুই ছজ্জে পত্র শেষ হই- 
যাছে, এবং সে ছই ছত্র এই মর্মে “প্রিয় শিবনাথ! আমাদের শোকে 
হে তুমি এহদূর শোকার্ত হইয়াছ, দে জন্ত তোমাকে ধন্তবাদ করি। কিন্তু 
এস আমর! সকলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে তিনি জামার কন্তাকে কোগ- 
যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন ।” ও 


৩৬৮ র্বামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


একজন বন্ধু ভাগবপুর হইতে বিখিয়্াছেন, থে আর! হইতে ইন্দুম তীকে 
কুষ্ণনগরে লওয়ার পর, তিনি লাহিড়ী মহাপয়ের পত্রে সর্বদ ইন্দুর সংবাদ 
পাইতেন। একবার লাহিড়ী মহাশয় এই অর্থে লিখিলেন--“তূমি শুনিদ্া 
স্ুতথী হইবে, ইন্দুমতীর রোগ যন্ত্রণা আর নাই, সে এখন বেশ সুখে আছে ।” 
পত্র পড়িয়। তাহার মনে হুইল, সৌভাগাক্রমে কোনও অতর্কিত উপায়ে বোধ 
হয়, ইন্দুমতীর রোগের উপশম হুইয়্াছে। পরে অনুসন্ধানে জানিলেন যে ই 
সংবাদ ইন্দুর মৃত্যাসংবাদ। গীতাকার জ্ঞানী মানুষকে বিগত-শোক হইথার 
জন্য উপদেশ দিয়াছেন; এই ত সেই উপদেশ জীবনে ফলিত দে খয়াছি। 
বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই ঘিনি মনের আবেগ বশত; ব্র্মোপাপনাস্থলে 
ভাল করিয়া! বদিতে পারিতেন ন1, যিনি কাহারও সামান্য ক্লেশ দেখিলে এত 
উত্তেজিত হইতেন, নিজের শোকের সমর তাহার এই ধী4তা ! প্ররুত বিখাপী 
ও ঈশ্বর-প্রমিক মানুষে অসম্ভব সম্ভব হয়! 

বলিতে কি, ঈশ্বরের মঙ্গলম্বরূপে তাহার এরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল ঘে 
কেহু শোকে অতিরিক্ত কাতর হুইয়! কাদিলে তাহার সহা হইত না! সে 
ব্যক্তিকে ঈশ্বরের হঙ্গল-স্বরূপের কথ! শুনাইবার জন্ত বাগ্র হইতেন। এ 
বিষয়ে একদ্িনকার একটী ঘটন! আমার স্মরণ আছে। নবকুমাকের ও 
ইন্দুমতীর মৃত্যুর পর [তিনি কলিকাতায় আসিরা টাপাতলাতে একটা 
বাড়ী ভাড়া করিয়। কিছু কল ছিলেন। সেই সময় একদিন আর 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে আমাকে বলিলেন__“আমাদের পাশের 
বাড়ীতে একটা ছেলে মার৷ গিয়াছে, বাড়ীর লোক, পুরুষ স্ত্রী লোক, মিলিয়া 
করছদিন কাদিতেছে। দেখ ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে বিশ্বাস না থাকৃলে মানুষের 
কি দশ! হয়! আমি গুদের বাড়ীর পুরুষ'দগকে বুঝাতে গিয়েছিলাম । আমি 
গিয়ে বল্লাম, আপনার! ত পরকাল মানেন, একজন মঙ্গলকর্তা আছেন তাও 
ত মানেন, তবে এতদিন ধরে এত কান্না! কাটি কেন করেন? তাতে তারা 
পুনর্জন্ম ও শাস্ত্রের কথা তুলেন) আমি বললাম আমি মূর্থ মান্থ্য, শান্ত টান্্ 
জানি না) এই বলে পালিয়ে এসেছি, ভূমি শান্্ জান, তুমি কি শাস্ত্রের 
বচন টচন তুলে উদিগকে বুঝিয়ে দিতে পার, অতিরিক্ত শোক করা ধার্দিক 
লোকের পক্ষে উচিত নয় ?” অমি বলিলাম,__“গরা যখন তর্ক তুলেছেন তখন 
বুঝাতে বাওয়। বৃথ। |” বুঝাইতে আর যাওয়া হইল ন|। আমি এই সাধু 

পুরুষের ভাব দ্বেখিস্থ। মনে মনে বিস্ময় বিষ্ট হইয্থ। ঘরে আমিণাম। 


3 পঞ্চদশ পরিছেধ। ৩৬৯. 


নবকুমার ও ইন্দু চলিয়া গেলে জননীর নিকট কৃষ্ণনগরের বাড়ী শ্মশান- 

সমান হইল। তিনি কৃষ্ণনগরের প্রতি বিমুখ হইলেন। যেন জীবনের 
সকল স্থান্ন আহ্লাদ কে হরণ করিয়া লইল! কোথায় গেলে ইন্দু নবকুমারের 
সন্ধান পান, যেন মন সেইজন্ত ব্যগ্র হইতে লাগিল। আর তাহাকে কুষঃ- 
নগরে রাখা ভার হইল। ওদিকে কৃষ্ণনগরে ম্যালেরিয়া জরের প্রকোপ 
আবার বৃদ্ধি পাইয়া সকলকে এমনি ব্যতিবাস্ত করিয়া! তুলিল, যে লাহিড়ী 
মহাশয় ১৮৮২ সাল হুইতে ক্ৃষ্চনগরের যুবরাজের যে অভিভাবকত! করিতে 
ছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া! ১৮৮২ সালে সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া! 
আসিলেন। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


১৮৭৯ সালে লাহিড়ী মহাশয় শোকে ভগ্ ও রোগে জীর্ণ পরিবার পরি- 
জনকে লইয়া যখন কলিকাতাতে উপস্থিত হইলেন তখন তীহাদদের অবস্থা! 
বর্ণনাতীত। গৃহে অগ্নি লাগিলে মানুষ যেমন সে গৃহ হইতে ছুটিয়! পলায়, 
কোথায় দ্রীড়াইবে তাহা জানে না, তেমনি তাহারা যেন কৃষ্ণনগর হইতে 
ছুটিয়া৷ আসিলেন, কোথায় দড়াইবেন তাহা জানেন ন!। লাহিড়ী মহাশয়ের 
পেনশনের সামান্ত ৭৫টা টাক! মাত্র তখনকার ভরসা; তাহাতে আর 
কত চলে! তৎপরে এত বৎসর ধরিয়া বিপদের উপরে বিপনন যাইতেছে, 
একটা ধাকা! সামলাইঙ্গা্‌ উঠিতে না উঠিতে জার একটা আসিতেছে, 
সহজেই অগ্থমান কর1 বাইতে পারে তখন তাহাদের কি অবস্থা । 
কিন্তু চরিত্রের সম্পদদ বাহার আছে তাহার অন্ত সম্পদ আপনি আসে। 
জননী ক্রোড়স্থিত শিশুকে বরং পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু জগত- 
জননী চরণাশ্রিত দীন ভক্তকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। এই সাধু, 
পুরুষের জীবনে তাহার প্রচুর পরিচয় পাইয়াছি। তিনি শান্ত ক্লান্ত 
দেহ মন লইয়' সহরে আিলেন বটে, কিন্তু এখানে তাহাকে অকপট প্রীতি ও 
শর্ধা দানে তৃপ্ত করিবার জন্য অনেক হ্াদ় প্রস্থত ছিল। তন্মধ্যে তাহার 
্রিষ্ব শিষ্য, তাহার পুক্রাধিক, স্বর্গীয় কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের নাম সর্বাগ্রে 
উন্লেখ্য-যোগ্য। বলিতে সখ হইতেছে, লিখিতে হৃদয় শ্রদ্ধাভরে নত হইতেছে, 

৪৭ এ ঃ 





পিক রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


ইনি আপনার গুরুকে পিডদম জ্ঞানে: যাহা করিয়াছেন, সম্মানে তাহার 
আঅপেক্ষ। অধিক: করিতে পারে না । বহুকাল হইতে লাহিড়ী মহাশয়ের সর্দ- 
বিধ সাহাযোর জন্য ইহার হস্ত উন্মুক্ত হইয়াছিল। নবকুমারকে পশ্চিমে পাঠাইয়া 
ইনি মাসে মানে তীহার যাহা প্রয়োজন হইত জোষ্ঠের স্ঠায় যোগাইতেন; 
অনেক বিপদে লাহিড়ী মহাশয়কে বিবিধ প্রকারে সাহাযা করিতেন। 
এক্ষণে মেই শোকার্ত পরিবার দ্বারে আদিয়া উপস্থিত হইল। কালীচরণ বাবু 
স্বীয় ব্যয়ে বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে ইছাদিগকে স্থাপন করিলেন; এবং 
সর্ববিষয়ে জোষ্ঠ পুত্রের ন্যায় তত্বাবধান করিতে লাগিলেন । এই গ্রন্থে এত 
লোকের জীবন চরিত দিয়াছি ইহার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত না৷ দিয়া নিরন্ত 
থাকি কিরপে? বলিতে কি এমন নীরব সাধুতা, এরূপ ধর্ভীরুতা ও এরূপ 
কর্তবা-পরায়ণতা আমরা অল্পই দেখিয়াছি। এই সকল মান্থষ শিক্ষিত 
বাঙ্গালীদের গৌরব ! শিক্ষিত বাঙ্গালীর নাম যে দেশে সন্মানার্থ হুইয়াছে তাহা 
এইরূপ মানুঘর্দিগকে দেখাইতে পারা যায় বলিয়!। 

| কালীচরণ ঘোষ । 

১৮৩৫ সালের মে মাসে যশোর জেলার অন্তর্গত চৌগাছ! গ্রামে ইহার জন 
হয়। ছুই বৎসর বয়সে মাতৃবিয়়োগ হয় ; এবং ৮ বৎসর বয়সে পতৃবিরোগ 
হুয়। ইহার পিতা, গদ্দাধর ঘোষ, গোবর-ডাঙ্গার জমিদার বাবুদের সরকারে 
বিষস্ কর্ম করিতেন। পিতার মৃত্ার পর ইহাদের চারি সহোদরের রক্ষণা- 
বেক্ষণের ভার ইহার পিতৃব্য শ্রীধর ঘোষ মহাশয়ের উপরে পড়ে। ৮ বংসর 
বয়সের সময় হইতে দ্বিতীয় সহোদর অন্বিকাচরণ ঘোষের সহিত ইনি বিস্া 
শিক্ষার্থ কৃষ্ণনগরে প্রেরিত হুন। অগ্থিকাচরণ অল্পকালের মধো কৃষ্ণনগর 
কালেজের একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ছাত্র হইয়া! উঠেন! তিনি বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে 
স্থৃবিখ্যাত অধ্যাপক উমেশচন্দ্র দত্তের সহাধায়ী ও সমকক্ষ ছিলেন। এই ছুই 
জনে এমনি গ্রীতি ছিল যে, কুষ্ণনগরে জনশ্াত -আছে যে, বে দারুণ বসন্ত 
রোগে অ্থিকাচরণের মৃত হয়, দেই রোগের মধ্যে যুবক উমেশচন্দ্রের অতি- 
ভাবকগণ যাহাতে তিনি পীড়িত বন্ধুর নিকটে না যান সেই জন্ত তাহাকে ঘরে 
দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু উমেশচন্ত্র ঘরের চাল ফুঁড়িয়া -পলাইর: 
গিয়া অস্বিকাঁচরণের সেবা করেন। এই ঘটনা! তখনকার এডুকেশন কাউন 
শিলের সভাপতি বীটন ( বেখুন ) সাহেবের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। তিনি 
ইহার উল্লেখ করিয়া উষেশচন্ত্রকে প্রকান্ত সভাতে প্রশংসা করেন। 





কালীচরণ ঘোষ । 
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খানে বর বগেিকাচরণের হা হ। রাতার মৃত্যুর পর 
কালীচরণ কৃষ্ণনগর কালেজেই পাঠ করিতে থাকেন। ১৮৫৭ সালে সেখান 
হইতে সিনিঝর বৃত্তি পাইয়া কপিকাতা! প্রেসিডেন্সি কালে আদেন। ॥ ১৮৬* 
সালে বি, এল, পরীক্ষান়্ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণনগরে ওকালতী 
কার্ধো প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ওকালতী কাজ তাহার ভাল লাগিল না; তাই সে 
কাজ পরিত্যাগ করিয়া, ১৮৬১ সালে, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী কর্ণ গ্রহণ করেন। 
ক্রমে পদোন্নতি হইয়! নানাম্থানে বান করিয়া অবশেষে তিনি কলিকাতার 
উপনগরে আলিপুরে আসিস! প্রতিটি হন। সম্মানের সহিত এখানে কয়েক 
বৎসর থাকিয়া গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নড়াইলের জমিদারীর বিশৃঙ্খল! নিবা- 
রণার্থ প্রেরিত হন। সে কার্যা দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া ১৮৮২ লালে 
আবার কলিকাতাতে প্রতিনিবৃত্ত হন। ১৮৮২ সালে কলিককাতার হ্যারিসন 
রোড 9 খি্দিরপুরের ডকের জমি কিনিবার ভার ষাহার উপরে পড়ে । একার্য 
তিনি দক্ষতা সহকারে নিষ্পন্ন করিয়! কর্তৃপক্ষের প্রশংসা-ভাজন হুন। বিষয় : 
কার্যে সর্বসাধারণের গ্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া ১৮৯২ সালের এপ্রেল মাসে 
তিনি পেনশন লইয়। কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন; এবং কলিকাতাতে 
বাদ করিতে থাকেন। পেনশন লওয়ার পর অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই । 
১৮৯৪ সালের এর! মে দিবসে কলিকাতার বাটীতে হৃদরোগে ইছার মৃত্যু হুয়। 

জীবনের কঙ্কালময় কাঠামাথানা ত এই গেল। কিন্তৃতিনি কি মান্য 
ছিলেন তাহা সংক্ষেপে বলিবার নহে। তাহা! দেখির! আমর! সর্বরাই বলিতাম 
উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্া। পঠদ্দশাতেই বারাসতের প্রনিদ্ধ ডাক্তার 
নবীনবরণ মিত্রের কন্তা! কুন্তীবালার সহিত ইহার বিবাহ হয়। বিগ্তাসাগর মহা" . 
শয় এই বিবাহের ঘটক ছিলেন ) তিনিই কৃষ্ণনগরে গিয়া পাত্র দেখিয়া! আনী- 
র্বাদ করিয়া আসিয়াছিলেন। কুস্তীবালার অল্পবয়সেই পিতৃবিয়োগ হয়। তখন 
নবীনকফের ভ্রাতা, বঙ্গসমাজে জ্ঞান ও গাধুতার জন্য কুপ্রসিদ্ধ, কালীর 
মিত্র মহাশয়ের প্রতি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার ভার পড়ে। কালীরুষ্ণ 
বাবু নিজে যত্রপূর্বক কুন্তীবালাকে ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা! দিয়াছিজেন। 
কিন্তু হায়! সুখের সমুদয় উপকরণ বখন বিদ্যমান, তখন এক ছুর্ঘটন! টিয়া 
১৮৬৯ সাল হইতে চিবজরীবনের জন্য কালীচরণ বাবুর পারিবারিক স্থুখ বিনষ্ট. 
হয়। সালে অকালে এক পুত্র হারাইয়া কুম্তী উন্মাদ-রোগগ্রপ্ঠা হন। 
জবি কাণীচরণ বাবুর গৃহ শান্তিহীন হইয়া যায় উত্মাদ-রোগগরন্তা পন্ধীকে 
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৩৭২ _. ব্বামতন্থ লাহিড়ী ৪ তৎকালীন বঙ্গনমাজ। 
লইয়! প্রাণভয়ে তাহাকে সর্ব! সশক্কচিত্তে বাস করিতে হইত। তখন হইতে 
তাহার যে ধৈর্য্য ও কর্তব্যপরীক্সণতার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি তাহা 
ভূলিবার নহে। 

আর একটা কথা এইখানেই বলিয়া রাখিবার যোগা। তাহা বিগ্তাসাগর 
মহাশয়ের সহৃদয়তা। একদা কুস্তী তাহার উন্মাদ অবস্থাতে এই গো ধরি- 
'লেন যে বিগ্তাসাগর খাওয়াইয়! না! দিলে থাইবেন না। অন্টে আহার ; 
.করাইতে গেলে মুখ বন্ধ করিয় থাকিতেন, কোনও ক্রমেই মুখে অক্সের গ্রাস: 
লইতেন না। এই সংবাদ যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে গেল, তখন 
তিনি হাসিয়! বলিলেন__“ত! আর কি হবে, মেয়েটা কি না খেয়ে মারা যাবে, : 
আমি ছুবেলা গিয়! খাওয়াইয়া আমিব।” তিনি সতা সতাই কয়েক মাস 
ধরিয়া! ছুবেলা৷ আসিয়া কুন্তীকে খাওয়াইয়া যাইতেন ! আমর! ইহা। দেখি- 
স্বাছি। ইহা! মিত্র পরিবারের প্রতি, বিশেষতঃ স্থুষোগা. জামাতা কালীচরণের 
প্রতি, বিগ্তাসাগর মহাশয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পরিচায়ক মাত্র । 

পত্বীর উন্মাদরোগ-প্রাপ্ডির দিন হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কালী- 
চরণ বাবু কঠোর ব্রহ্গচর্ধা ব্রত ধারণ করিয়্াছিলেন। আহারে বিহারে, 
পোষাকে পরিচ্ছদে, কেহ তাহাকে বিলাসের ব্রিসীমায় পদার্পণ করিতে দেখে 
নাই । কেবল জ্ঞান-চর্চা, সাধুসক্গ, সদালাপ ও স্বীয় কর্তবাসাধনে নিম 
থাকিতেন। এই ভাবেই জীবনের শেষ পর্যন্ত তাহার দিন অতিবাহিত 
হুইয়াছিল। 

একদিকে কালীচরণ বাবু অপর দিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়, ছুই জনেই এই 
সমস্থ ভগ্ন লাহিড়ী পরিবারের পুনঃ প্রতি্ঠার জন্ত বন্ধ-পরিকর, হইলেন । ইহার! 
কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেই, বিদ্যাসাগর মহাশয় রামতন্ন বাবুর দ্বিতীয় পুত্র 
শরৎকুমারকে ডাকিয়া মেটুপলিটান কালেজের লাইব্রেরিয়ানের পদে নিঘুক্ত 
করিলেন। কিছু কিছু অর্থাগম হইতে লাগিল। পুত্রের সাহায্যে কলি- 
কাতাতে ই'হাদের দিন একপ্রকার চলিতে লাগিল। 

আর এক সাধু পুরুষের নাম এই খানেই উল্লেখ কর! উচিত। ইনি সে 
সময়কার কলিকাতাবাসী শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের ও সর্বসাধারণের প্রীতি ও 
শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইহার নাম শ্টামাচরণ (দে) বিশ্বাস । কলিকাত! সংস্ক$ 
কালেজের সম্মুখেই ইহার ভবন; স্থৃতরাং প্রীতিস্থত্রে আবদ্ধ হইয়া, ঈশ্বরচ্ 
বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ বিদ্যাতূষণ, প্যারীচঃণ দরকার, প্রসন্কুমার সর্ব্বাধিকারী' 
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বিষলাচরণ বিশ্বাসের গুরুতর খণভার স্থীয় স্বন্ধে লইয়া, নিঙ্জের উচ্চ বেতন ও 
পদ সত্বেও, চিরদিন টানাটানির মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের স্তা় 
যুবকগণের আদর্শ স্থলে ছিল। লাহিড়ী মহাশয় শ্ামাচরণ বাবুর সহিত গভীর 
পরীতিস্ত্রে বন্ধ ছিলেন। কৃষ্ণনগরে থাকিবার সময় বখনি তিনি কলিকাতায়. 
আমিতেন তখন আর কোথাও খুন না থাকুন, বিশ্বাস থে তবনে ছুই 
চারিদিন বাস করিতেন। অন্তত্র ধাকিলেও প্রতিদিন একবার সে ভবনে পদার্পণ 
করিতেন। সে ভবন তার নিজের ভবনের স্তায় ছিল। সে কেবল স্তাম বাবুর 
সহায়তার গুণে । যে সহদক়তা! চিরদিন লাহিড়ী মহাশয়কে সেবা করিয়া 
আসিয়াছিল, সেই সহাদস়তা তার কলিকাতায় আসার পরে যে ডাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়া ধরিল তাহা বলা অ্থাক্তি মাত্র। লাহিড়ী মহাশয় সহরে গ্রাতিষ্িত 
হইয়া ধাহাদের বন্ধু! লাভ করিয়। আপ্যায়িত হইলেন, তাহাদের মধ্যে চপ রর 
বিশ্বাস একজন অগ্রগণা বাক্তি ছিলেন। 

আর একজন বঙ্গলমাজের রর্বন্থরূপ বাক্তির সদাশয়তা| টি: ২1 
যোগ্য। এই সময়ে বঙ্গবাীর সুপরিচিত ডাক্তার দহেজলাণ সরকার 
মহাশক়্ সময় নাই, অসময় নাই, এই পরিবারের, বিশেষতঃ লাহিড়ী নহাশস্জে 
কোনও অন্থখের কথ! শুনিবামাত্র নিজ শরীরের সুস্থতা অসুস্থতা! গ' 
করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের শেষ সময় + 
এই অকত্রিম গ্রীতি ও সন্ভাবের নিদর্শন পাওয়! গিয়াছে । | 








কা জন কিন রায় তাগাকে লে: টি 
পরিত্যাগ করিতে হইল। াহাকে বৃদ্ধ পিতার চিন্তাভার লঘু কা 
৮০: ই অগ্রেই বলিয়াছি বিদ্যাসাগর ম 
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৩৭৪ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | 


পদে প্রতিষিত থাকিন্া তিনি নিজ অবস্থার উন্নতি করিবার জন্ত ব্যস্ত হইলেন 
এবং নিজের শ্রম, মিতবাক্িতা ও সততার গুণে সবিশেষ উন্নতি করিগ্না 
তুলিলেন) তাহার বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে । 

যে সময়ে লাহিড়ী মহাশয় কলিকাতাতে আমিলেন মে সময় গুরুতর 
আভ্যন্তরীণ বিবাদে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলিত হইতেছিল। তাহার সামান্ত 
উল্লেখ অগ্রেই করিয়াছি। কুচবিহারের নাবালক রাজার সহিত েশবচ্ত্ 
সেন মহাশয়ের কন্ঠার বিবাহ হইলে, অধিকাংশ ব্রাহ্ম তাহার প্রতিবাদ 
করিয়া তাহা হুইতে স্বতন্ত্র হন, এবং সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ নামে একটা স্বতস্্ 
সমাজ স্থাপন করেন। ১৮৭৮ সালের মে মাসে এ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
উক্ত সমাজের সভ্যগণ এই সময়ে তাহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের কার্যা- 
প্রণালী নির্ধারণ ও নব নব কার্ষোর উদ্ভাবনের জন্য বান্ত ছিলেন। লাহিড়ী 
মহাশয় কোনও দলের মানুষ ছিলেন না। চিরদিন তিনি দলাদলির বাহিরে 
থাকিয়া যেখানেই অকৃত্রিম সাধুত। দেবি্থাছেন সেই খানেই প্রীতি ও শ্রদ্ধা দিস 
আসিয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া যাহাংক অসত্য বা অন্ঠান্স মনে করিতেন 
তাহার. প্রতিবাদ করিতে কুষ্টিত হইতেন না। কলিকাতান্ব আসিক্সা তাহার 
প্রকৃতিগত উদ্ারভাবে বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কুচবিহারের বিবাহ 
সম্বন্ধে তাহার ভাব ব্যক্ত করিতে ক্রটী করিতেন না। তাহার তৎকালীন 
দৈনিক লিপিতে দেখিতেছি, তিনি লিখিতেছেন, যে একদিন তিনি "ভারতা- 
শ্রমে” বেড়াইতে গিয়া, কেশব বাবুর গৃহিণীর সমক্ষেই উক্ত বিবাহের প্রতিবাদ 
করিয়া! আসিয়া, হয়ত কেশব বাবুর পত্থীকে ক্লেশ দিয়াছেন বলিয়৷ আশঙ্কা 
. প্রকাশ করিতেছেন। 

লাহিড়ী মহাশয় কলিকাতাতে আমিয়া ে কেবল ব্রাঙ্গদমাজের নব 
আন্দোলনের মধ্যে পড়িলেন, তাহা নহে । ইহার করেক বৎসরের মধোই 
হিন্দুধর্মের পুনরুখানের মহা! আন্দোলন উপস্থিত হয়। প্রান তাহার কলিকাতা 
আপিবার সমকালেই পঞ্জাবে স্বামী দগ়্ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক আর্ধাসমাজ 
গ্রতিষ্টিত হয়; এবং কর্ণেল অল্কট ও মাদাম ব্রাভাট্ম্কি আসিয়া বোম্বাই 
সহরে প্রতিষ্ঠিত হই থিওসফিকাল সোসাইটী স্থাপন করেন। (প্রাচীন 
হিন্দুভাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা উক্ত উভয় সভার লক্ষ্য হওস্ক'তে, হিন্দুধর্মের 
পুনরুখান বিষয়ে দেশের সর্বত্রই আলোচনা উপস্থিত হয়। এই আলোচনার 
- তরঙ্গ ক্রমে আসিয়া বঙ্গদেশকে অধিকার করে। এখানে কোনও কারণে 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । ৩৫ 
হিন্দুসংবান্-পত্তর “বঙ্গবাপী” ও ব্রাদ্ধসংবাদ-পত্র "নপ্তীবনী” এই উভয়ের অধো. 
বিবাছ দ্টন! হইয়া বঙ্গবাদীর পরিচালকদিগের প্রযত্ধে হিন্দুধর্থের পুনরুখানের 
জান্দোজন উঠে। প্রধানতঃ তাহাদেরই উদ্ভোগ ও প্রয়াসে, শশধর তর্কচূড়ামণি 
প্রভৃতি কয়েকজন সনাতনধন্-প্রচারক কলিকাতাতে পদার্পণ করেন; এবং 
নানা স্থানে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। তাহাদের উত্তরে ব্রাহ্মমমাজের 
দিক হইতেও নগেক্জনাথ চট্টোপাধ্যান প্রভৃতি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ কারন 
ইহাতে মহা! বাক্যুন্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধ ক্রমে মফস্বলেরও নানা! স্থানে 
ব্যাপ্ত হুইয়া পড়ে । এই হিন্দুধর্ধের পুনরুথানের আোত এখনও চলিয়াছে3 
এবং দেশের লোকের মনে স্বদ্দেনীভাবকে জাগ্রত করিয়াছে । ইহার পরে 
রামরুঞ্চ পরমহংসের শিষাগণ রামরুষ্জ সম্প্রদায় নামে এক সম্প্রদায় স্থষ্টি করিয়া 
সনাতনধর্খের পুনরুথানের ভাবকে আরও প্রবল করিয়াছেন। 

এই সকল আন্দোলনের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয় স্থীস্স বিশ্বাস ও ধর্ভাবে 
ধীর স্থির থাকিয়া কলিকাতাতে বাস করিতে লাগিলেন। তাহার একজন 
অন্থগত শিষ্য একদিন বলিলেন__“্তাহাকে দেখিলে মনে হইত যেন 
সতাই তীর ঈশ্বর” । ঠিক কথা, সত্যকে তিনি ঈশ্বর জানিয়! সেব! করি- 
তেন। ভানিতেন, সত্া-পরায়ণতা মানবের সর্বোচ্চ ও সর্বপ্রধান কর্থবা। 
যেখালে সতা সেইখানেই ঈশ্বর। তিনি কি ভাবে সত্যের অনুসরণ করিতেন 
তাহার কদ্ধেকটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি £__ 

একদিন গিয়া দেখি লাহিড়ী মহাশয়ের মন বেন উত্তেজিত । কারণ 
জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন__“দেখ, আমার বোধ হয় পরোক্ষভাবে পাপী হচ্চি।” 
্রশ্ব_ “ব্যাপারটা কি” ঃ উত্তর_-"আমাদের বড়ীতে পীড়া আছে, মুরগী 
টুরগী সর্বদা! রীধতে হয়, আমি আশ্চর্যা মনে করি আমাদের পাচক ব্রাহ্মণ 
তা রীধতে আপত্তি করে না; কিন্তু সেযে বাহিরে অন্ত লোকের কাছে 
তাহা স্বীকার করে তা বোধ হুয় না) হয়ত মিথ্যা কথা বলে। আমরা! এ 
গরীব লোককে প্রকারান্তরে মিথা! কথা বলাচ্চি, এতে কি আমর! পাপী 
নই?” উত্তর--“বাহিরের লোকের কার ব! মাথা ব্যথা পড়েছে বে আপনার 
বাড়ীর ভিতরে কি বাধে না রাধে তার খবর লয়। আপনার যদি মনে 
এতই বাধে তা! হলে অন্ত জেতের রীধুনী রাখতেই পারেন ।* “উত্তর--আমিত 
তা রাখতে চাই, গৃহিণীর জন্য পারি না।” 

উত্তরপাড়া স্কুলে তিনি যখন হেড মাষ্টার তখন তাহার চাকরানী একদিন 


চক টি রামতন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | 


শিশু নবকুমারকে ভূলাইরার জন্য বলিল-_-“থাম, খাম, মিঠাই দিব ;* এই 
বাক্যে শিশু থামিল। কিন্ধু বাকাগুলি লাহিড়ী মহাশয়ের কর্ণগোচর হুইয়া- 
ছিল। তিনি গিয়া! চাকরাণীর হাতে পয়স1 দিয়! বলিলেন, “তুমি যখন মিঠাই 
দেব বলেছ তখন মিঠাই এনে দিতেই হবে, তা! না হলে ছেলে মিথ্যে বল্তে 
শিখবে 1” এই বলিয়া! চাকরাণীকে মিঠাই আনিয়া! দিতে বাধ্য করিলেন। 

ভাগলপুর হইতে আর এক জন বন্ধু আর একটী ঘটনার কথা লিখি- 
স্কাছেন। ভাগলপুরে অবস্থিতি কালে লাহিড়ী মহাশয় তদনীন্তন প্রসিদ্ধ 
উকীল অতুলচন্্র মল্লিকের ভবনে সর্বদা যাইতেন। এক দিন তিনি ভবনে 
প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে মল্লিক মহাশয়ের ভূত্য প্রভূর আদেশে 
তাহার নিজের জন্ত গুড়গুড়িতে তামাক সাজিয়া আনিতেছে। লাহিড়ী 
মহাশয় প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া মল্লিক মহাশয় ভূত্যকে গুড়গুড়ী সরাইতে 
ইঙ্গিত করিলেন। তত্ঙ্ষণাৎ গুড়গুড়ি অন্তহিত হইল। কিন্তু ঘটনাটা 
লাহিড়ী মহাশয়ের নেত্রগোচর হুইল। তিনি গৃহে প্রবেশ পূর্বক আসন 
পরিগ্রহ করিয়া মল্লিক মহাশয়কে বলিলেন-__“তুমি তামাক কেন সরাইলে ? 
যদি তাষাক খাওয়া নিষিদ্ধ কার্ধা মনে কর, কাহারও সম্মু খাইও না; 
আর যদি নিষিদ্ধ না মনে. কর, সকলের সমক্ষেই খাইতে পার ।” মনের 
কথাটা এই জগতের সহিত ব্যবহারে খাঁটি থাকিতে হইবে, রাখ! ঢাকা 
আবার কি! 

ইহার অনুরূপ তাহার জীবনের আর একটা ঘটনা! আছে, যাহাতে 
যুগপৎ তাহার ন্তায়পরায়ণতার ও সত্যপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যার 
ক্ষ্চনগর কালেজে কর্ম করিবার সময় একদিন তাহার দেরাজ হইতে 
একটা জিনিষ চুরি যায়। প্রথমে মধু নামক একজন ভূৃত্যের প্রতি তাহার 
সন্দেহ হয়। তিনি ধুকে কিছু বলেন নাই বটে, কিন্তু কালেজের লোকের 
নিকট সে সন্দেহ প্রকাশ করেন, এবং মধুকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে 
আরম্ভ করেন। ইহার কয়েক দিন পরে, সে ভ্রব্যটা আবার পাওয়া যাস্স। 
তখন লাহিড়ী মহাশয় মধুকে ডাকিয়া সর্ধসমক্ষে বলিলেন _”মধু$ অমুক 
জিনিষটা তুমি চুরি করিয়াছ মনে করিয়া আমি মনে মনে তোমাকে চোর 
ভাবিয়াছিলাম এবং অপরের নিকট সে কথা বলিয়াছিলাম, তুমি আমার 
দে অপরাধ মার্জনা কর।” 

ফলতঃ তাহার পরিবার পরিজনের মুখে শুনিয্বাছি যে তাহার শেষ 
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দশায়, কলিকাতাবাদ কালে, পরোক্ষভাবে অসতা ও অসাধুতার প্রশ্রয় 
দেওয়া লইয়া! সময়ে সময়ে মহা জশাস্তি ঘটিত। একজন জেলের মেয়ে বাড়ীতে 
মাছ বিক্রপ্ন করিতে আসিয়াছে; তার হাব ভাব দেখিস! লাহিড়ী মহা 
শয়ের বিরক্তি বোধ হুইল) পরিবারদিগকে বলিলেন-__"ওর স্বভাব চরিত্র 
ভাল নয় ওকে কেন বাড়ীতে প্রবেশ করতে দেও, ওর কাছে মাছ নিও 
ন1।” তীহার! হয়ত বলিলেন-__“পয়স! দেব, জিনিস নেব, তার স্বভাব চরিত্রের 
সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি?” কোন ও লোক কোনও দ্রব্য বিক্রয় করিয়া 
গিয়াছে, পরে যদি জানিতে পারিতেন যে দে ঠকাইয়া গিম্কাছে বা! মিথা! 
বলিয়া গিয়াছে, তবে তাহাকে আর গৃছে আমিতে দিতেন না, ব! তাহার 
নিকট কিছু লইতেন না। পরিবারস্থ বাক্তিগণ বলিত,_“জিনিসটার দর ত 
আমরা জানি, হাতের কাছে পাওয়া যাচ্চে নেওয়া যাক্‌, কে আবার 
বাজারে যায় ।” তিনি বলিতেন,__“না, তা হবে না, ও অসৎ লোক, ওর সঙ্গে 
কারবার কর] হবে না।” 

আমাদের অনেকের চক্ষে এতটা করা বাড়াবাড়ি মনে হুইতে পারে, 
কিন্তু সত্যপরায়ণত! ধার জীবনের মহামন্ত্র ছিল, চিরদিন সর্ধপ্রধত্থে যিনি 
সত্যকে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহার পক্ষে ইহ! 
স্বাভাবিক । 

যাহা হউক, কলিকাতাতে তিনি বিবাদ বিসদ্ধাদের অতীত হইয়া, সর্বসাধা- 
রণের প্রীতি ও শ্রদ্ধাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, বাস করিতে লাগিলেন। তাহার. 
দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমার এখন হইতে পিতার স্কন্ধের তার নিজস্কন্ধে লইবার জনা 
বদ্ধ পরিকর হইলেন। নবকুমারের মৃত্ার পর বৃদ্ধ পিতা মাতাকে দেখিবার 
ভার তাহার উপরে পড়িস্বা গেল। সহোদর সহোদরার মৃত্য, ম্যালেরিয়ার 
গ্রকোপে বার বার দেশত্যাগ, পরিবারের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থা, এইরূপ নানা 
প্রতিবন্ধক সত্বেও শরৎ এন্ট.ান্স পরাক্ষার় উত্তীর্ণ হইয়া এল, এ, পড়িবার জনা 
সহরে আসিয়াছিলেন। কিন্তু পরিবারের এমনি অবস্থ! দীাড়াইল যে, বিশ্ব- 
বিগ্তালয়ে প্রতিষ্ঠা লাভের আশ! পরিত্যাগ করি, তাহাকে ৰিস্তাসাগর 
মহাশয়ের প্রদত্ত তাহার কালেছের লাইব্রেরিয়ানের পদ গ্রহণ করিতে হুইল। 
কিন্তু এ পদ গ্রহণ করিয়াও তিনি ত্বরায় অনুভব করিলেন যে, এ পদের বে 
স্ব্প আয় তাহাতে আর কুলাইতেছে ন1; সম্ধদয় বন্ধুগণের উপরে বার বার তার 
স্বূপ হইতে হইতেছে । তখন তিনি স্বীয় অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য ও বৃদ্ধ 
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পিতা মাতার দেবার ভাল বন্দোবস্ত করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞারঢ় হইলেন। অনেক 
ভাবিয়া চিস্তিয়া পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবগায় অধলম্বন করা স্থির 
করিলেন; এবং ১৮৮৩ সালে এ ব্যবসায় আর্ত করিলেন। ব্যবসাতে বিশেষ 
উন্নতিলাভ হইবে এই আশার তাহার পিতার 'অন্থুরক্ত ছান্ধ ও চিরবন্ু 
কোন্লগরের বাবু ক্ষেত্রমোহুন বন্থ তাহার উৎসাহদাতা হইলেন) এবং 
শরতকুমার উক্ত ব্যবসায় এক বৎসর চাঁলানর পর তিনি নিজের ভ্রাতুপ্ত্র 
পূ্ণচ্ত্র বস্থকে কিছু টাক! দিয়া এ কারবারের অংশীদার করিয়া! দিলেন । 
এই কার্য্যে লাহিড়ী মহাশয়ের নাম যে শরতের প্রধান সহায় হইল তাহাতে 
সন্দেহ নাই। তিনি বৃদ্ধ পিতার নেবার জন্য সংগ্রাম করিতেছেন ছানি 
অনেক গ্রন্থকার ও অপরাপর লোক তাহাকে স্থীর স্বীয় পুস্তকাদি দিদ্ন 
সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। দেখিতে দেখিতে ইহাদের কারবার 
ফীপিয়া উঠিতে লাগিল । ১৮৮৫ সালের শেষে শরৎকুমারের বৈষয্মিক অবহ্থ' 
এরূপ হুইল, যে সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কালেজের কাজ পরিত্যাগ 
করিয়া কারবারে আপনার সমুদয় সময় দিতে সমর্থ হইলেন) এবং ১৮৮৭ 
সালে পূর্ণচন্ত্র বন্থুর অংশ ক্রম করিয়া আপনি সমগ্র কারবারটার মালিক 
হুঈটলেন। 
এদিকে বৈষয়িক উন্নতি হইতে লাগিল বটে, কিন্তু পরিবার নে 
ভাঙ্গিতে অ'রস্ত করিয়াছিল তাহা আর থামিল না। লাহিড়ী মহাশয়ের কনিষ্ঠ 
পুজ্র বিনয়কুমার অনেক দিন হইতে মালেরিয়া জরে ভূগিতেছিল। একটু 
বিশেষ বোধ হওয়াতে লাহিড়ী মহাশয় সপরিবান্ে ক্রষ্ণনগরের বাড়ীতে গিয়া 
কিছুদ্দিন ছিলেন। তাহার ফল এই হইল যে, বিনয়ের ম্যালেরিয়া জর আবার 
প্রবল আকারে প্রকাশ পাইল; আবার তাহাকে লইয়! স্থানাস্তরে যাওয়া 
আবণ্তক হইল। এইবার তাহারা মুঙ্গেরে গেলেন। সেখানে তাহার পীড়ার 
উপশম হইল না। এ ১৮৮৫ সালের ২৩শে আগষ্ট দিবসে বিনক্ষ নেখানে 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। সকলে ভগ্ন-হৃদয়ে আবার কলিকাতাতে 
ফিরিয়া আসিলেন। 
তাহারা কলিকাতাতে ফিরলে আমরা অনেকে শোক প্রকাশ রুরিবার 
জন্য লাহিড়ী মহাশয়কে দেখিতে গেলাম । আমার স্মরণ আছে সমাগত ব্যন্কি- 
দ্বিগের মধ্যে একজ্জন বলি লন-_-শকি দুঃখের কথা, এতগুলি সন্তান চক্ষের 
* উপর মিলাইয়! গেল।” তাহাতে সেই সাধু পুরুষ বলিলেন-_“ও কথা৷ কেন 
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বল? এই কথা কেন বল না আমার মনত অধমকে ধেতিনি এত কৃপা করি- 
লেন বে কয়েকটা এখনও রাখিলেন এই ঢের। এগুলিকে নিলেই বা আমরা 
কি করিতে পা'র ? যা রহিল তাহার জন্তই তাকে ধন্যবাদ । আমি অধম নিকৃষ্ট 
মানুষ, জগতের স্থুখের উপরে আমার কি অধকার আছে ?” 

এই স্বর্গীয় বিনয় তীহার প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক গুণ ছিল। ভাগল- 
পুরের প্রথমোক্ত বন্ধুটী লিখিয়াছেন__"রামতন্থ বাবু যখন উত্তরপাড়! স্কুলের 
ছেড মাষ্টার তখন, অর্থাৎ ১৮৫৪ সালে, আমাকে সেখানে ভর্তি করিবার 
প্রস্তাব হঃ। আঘষার পিতা লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-নু্₹ং কে, এম্‌, 
বানাজি মহাশয়ের পত্র লইর লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট যান। বাবা ফিরিয়! 
আসিয়া বলিলেন, ধে কে, এম্‌, বানাজির পত্র লইয়। লাহিড়ী মহাশয় প্রথমে 
মন্তকের উপরে রাখির়া বললেন, “আমার গুরুর পত্র”"। যিনি একজন 
সাধায়ীকে এত ভক্তি করিতে পারেন, তাহার বিনয়ের কথ! কি বলিব ।” 

যাহা হউক, বিনকূকূমারের শোক ক্রমে পুরাতন হইল। শরৎকুমারের বৈষ- 
গ্রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতার শুশ্রাধার বন্দোবস্ত ভাল হইল। চিশ্বার 
ভারটা লঘু হওয়াতে লকলেরই মন অপেক্ষারুত প্রশান্ত হঃতে লাগিপ। ১৮৮৭ 
সালের প্রারস্তে শরৎকুমারের বিব'হ হইল। জননী নব পুত্রবধূর মুখ দর্শন 
কারয়া সপ্তান শোক কিপ্ৎপরিমাণে ভূলিতে লাগিলেন ৷ য্থ। সময়ে, ১৮৮৯ 
সালে নব, বধু এক কন্যার মুখ দর্শন করিলেন। কিন্তু হায়! জননী সে সুখ 
অধিকদ্দিন সম্ভোগ করিতে পারিলেন না। তাহার দশ বার দিন পরেই বিষম 
জররোগে আক্রান্ত হইয়। তিনি ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন । 

জীবনের এতদিনের সুখ ছুঃখের সঙ্গিনী যখন চলিয়। গেলেন, তখন বুদ্ধ 
লাহিড়ী মহাশয় স্বয়ং প্রস্থানের জন্য প্রস্তত হইতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতা! 
তাহার জন্ত আরও ছুঃখ সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন । 

যাইবার পূর্বে তীহাকে প্রির বন্ধু বিগ্তাসাগর মহাশয়ের বিক্বোগ ছঃখ সন্থ 
কারতে হুইল । বিগ্ামাগর মহাশর ১৮৫৮ সালে তদানীগ্তন শিক্ষা বিভাগের 
ডিরেক্টার গর্ডন ইয়ংঞর সহিত বিবাদ করিয়া সংস্কৃত কালেজের অধাক্ষের পদ 
পরিত্যাগ করেন। উক্ত পদ ত্যাগ করার পর গ্রন্থ রচন! ও গ্রস্থ প্রকাশে মনো- 
নিবেশ করেন । ক্রমে ক্রমে তীহার অনেক গুলি বাঙ্গাল! ও সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত 
হহ। এই সকল গ্রন্থের আয় হইতে মাসে বাসে তিনি অনেক টাকা। পাইতেন। 
যেমন আয তেমনি ব্যন্ -ছুই হস্তে দান। নিজের জন্ত তাহার যৎসামা স্থা 
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বায় ছিল। মৃত্যুকাল পর্ধান্ত সামান্ত ত্রাহ্ষণ পণ্ডিতের সন্তানের স্তায় বাদ 
করিয়াছেন। সে জন্ত নিজের উপাঞ্জিত অথের অধিক বায় হইত না। 
সকের মধো পুস্তকের সক ছিল। ভাল তাল পুস্তক ক্রয় করা, উৎকষ্ট্ূপে 
বাধান ও সধত্বে রক্ষা করা, ইহা তীহার শেষ দশার একট! প্রধান কাজ 
হইয়াছিল। 

১৮৬৬ সালে বখন মিস কার্পেন্টার এদেশে আগমন করেন । তখন তাহাকে 
লইয়া বালি-উত্তরপাড়ার কোনও বালিকা বিদ্যালয় দেখাইতে যাইবার সমস 
বিদ্যাসাগর মহাশম্ন গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়! গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন 
তদবধি তাহার পরিপাক শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। কিছুই ভাল করিয়া 
পরিপাক হুইত না। তর্দবধি যে এত বৎসর বাচিয়াছিলেন, তাহা কেবল 
মনের জোরে বলিলে হয়। 

সেই ভগ স্থাস্থা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া ১৮৯১-সালের ৯৮শে জুলাই কুরা- 
ইয়া গেল। এ দাগের এঁ দিবসে তিনি এলোক হইতে অবস্থত হইলেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় চলিয়া গেলে, লাহিড়ী মহাশয়ের হৃদয়ের আর এক 
গ্রন্থি ছিঁড়িয়া গেল। তিনি যেন এক প্রবল প্রেমবাহুর আলিঙ্গনের মধ 
এতদিন ছিলেন, হঠাৎ সে বাহু কে সরাইয়া লইল! তিনি মুখে কিছু বলি- 
লেন না, শোক প্রকাশ করিলেন না; কিন্তু মর্মস্থানে একট! শন্যত 
রহিয়৷ গেল। তাহাত অনিবার্ধ্য ! যৌবনের প্রারস্তে দে বন্ধুত! জন্মিয়াছিল, 
তাহা! মৃত্যুর দিন পর্যান্ত ছিল; ইহা ম্মরণ করিলেও মন পবিত্র হয়! বিদ্যা 
সাগর মহাশয়ের অল্প বন্ধুতাই চিরস্থায়ী হইয়াছিল। তাহার তীব্র বিচারে 
পার পাইয়া! চিরদিন তাহার গ্রীতি ও শ্রদ্ধাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা, অধিক 
লোকের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এই লাহিড়ী মহাশয়ের শিপু স্থল 
বিনয় ও বিশুদ্ধ সাধুতার পক্ষে তাহ! সম্ভব হইয়াছিল। 

সাগরকুলে তীরদেশে জাহাজখানি একাধিক রঞ্ছুর দ্বারা ৰদ্ধ থাকে; বে 
দিন অকুলে ভাসিবার সময় আসে, সে দিন কিয়ৎক্ষণ পূর্বে দেখা যায়, এক 
একটা করিয়া রঙ্ছুর বন্ধন উন্মোচন করিতেছে। এ একটা রজ্জ, খুলিয়া লইল, 
লোকে বলিল__“এইবার জাহাজ ছাড়বে”। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার একটা 
খুলিল) আবার ধ্বনি উঠিল “এই ছাড়ে রে”; কিয়ৎক্ষণ পরে আবার একটা 
খুলিল, তখন মান্য উন্মুখ, এইবার অকুলে যাত্রা করিবার সময় আদিল। 
. লাহিড়ী মহাশয়ের যেন সেই. দশা ঘটিল! যে সকল রজ্জদ্বারা তিনি আমা 
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দের এই পৃথিবীর সহিত বাধ! ছিলেন, বিধাতা একে একে সেগুলি খুলিয়া! 
লইতে লাগিলেন; আমরা উন্মুখ হইতে ল'গিলাম এইবার অনম্তধামে যাত্রা! 
করিবার সময় আসিতেছে । অথব1 বোধ হয় আম'দেরই ভুল! তিনি কোনও 
রজ্জুর দ্বারা আমাদের এ জগতের সহিত বাধা ছিলেন ন!। বাস্তবিকই 
তিনি পন্মপত্রের জলের ন্যায় আমাদের এ পৃথিবীতে বাস করিতেছিলেন ১ 
তাহ। না হইলে কি এখানক।র সুখ দুঃখের এতটা অতীত হইস্থা। এরূপে 
বাস করা যায়? 

দে যাহ। হউক, বিষ্তাস'গর মহাশরু চপিয়! যাওয়ার অল্নদিল পরেই আর 
এক আঘাত আসিল। এ ১৮৯১ সালের ৭ই আব্টাবর দিবসে তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা, রুষ্ণনগরের স্থ প্রসিদ্ধ ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ী ভবধাম পরিত্যাগ 
করিলেন। বামতনু বাবু আপনার সহোদর ভ্রাতাদিগকে কিরূপ ভাগবাসি- 
তেন তাহ। জগগ্রই বলিয়াছি। কনিষ্ঠের পীড়া হইলে তাহার মন অতিশর 
উত্তেজিত হইয্স। উঠিয়াছিল। দেখিন্না আমাদের মনে হইয়াছিল, এ শোক 
সন্থরণ করা তাহার পক্ষে সহজ হইবে ন1) কিন্তু ঈশ্বর যখন প্রিয়তম কনিষ্ঠ 
ভ্রাতাকে লইলেন, তখনও সেই ঈশ্বরেচ্ছাতে আত্ম-সমর্পণের ভাব, সেই 
অপগাজিত ধৈর্য! কাপীচরণ লাহড়ী মহাশয় কিরূপ পর্ধজনের প্রিয় 
ছিলেন তাহা অগগ্র কর্ণন করিয়া'ছ। সেই গুণধর সহোদরের বিয়োগ-ছৃঃখ 
কিরূপ তীর হুইবার ষন্তাবনা, তাহা সকলেই অন্গুমান করিতে পারেন। 
কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়ের অন্তরে যাহাই থাকুক, এ শোকও তিনি জয় 
করিলেন। তাহার ধীর স্থির প্রশান্ত ও ঈশ্বরের প্রতি রুতজ্ঞতা-পূর্ণ ভাবের 
কিছুই ব্যতায় ঘটিল না। তিনি ধীরচিত্তে নিজের প্রস্থানের দিনের অপেক্ষায় 
রহিলেন । 

অবশেষে সর্বাপেক্ষা দারুণ আঘাত আদিল। তাহার প্রাণের প্রিয় 
কালীচরণ ঘোষও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। যে কালীচরণ যৌবনের 
প্রারস্ত হইতে অন্ুরক্ত পুত্রের ন্যায়, বিশ্বস্ত আজ্ঞাবহ ভূতোর স্তায়, তাহার 
অনুসরণ করিয়।. আসিতেছিলেন, সেই কালীচরণ খন চালয়া৷ গেলেন তখন 
লাহিড়ী মহাশয় নিশ্চয় মনে মনে বলিয়া থাকিবেন-_-“হে বিধাতা, এ অধমকে 
আর কত দিন সংসারে রাখিবে? আর বাস্তবিক লাহিড়ী মহাশয় সেই 
হইতেই যেন জরাজীর্দ ও চলংশক্তি রহিত হইয়া পড়িলেন। 

দিন দিন পুত্র শরৎকুমারের অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। 3৮৭৫ 
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সালে তিনি স্বোপার্জিত জর্থে কলিকাতার হারিসনরোডে একটা স্থুরষা 
হর্মা নির্মাণ করিলেন। তাহাতে বৃদ্ধ পিতাকে স্থাপন করিলেন) 
দাস দাসীর দ্বারা পরিবৃত করিন্না দিলেন; পররচর্যযার অবশিষ্ট রহিল না। 
জোষ্ঠা কন্ঠা লীলাব শ্রী এবং পুত্রন্বয্, শরৎকুমার ও বসন্তকুমার, *'্বাস্তঃকরণে 
পিতার সেবা করিতে লাগিলেন । বধৃমাতা তদগত-চিন্ত হইয়া! বৃদ্ধ 
শ্বশুরের সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্ত হান্ন! আমাদের মনে হই 
লাহিড়ী মহাশয়ের প্রাণ যেন কিছুতেই বদিতেছে ন1!! পিপ্ররাবন্ধ বিহঙ্গমের 
ন্থায় উড়িয়া যেন কোন দেশে য!ইতে চাহিতেছে ! সদ! ব্‌ড়ীর বাহিরে 
যাইতে চাহিতেন; যাহাদ্দিগকে ভালবাসেন তাহাদিগকে দেখিতে চাহি 
তেন) আমাদের কাহারও না কাহারও বাড়ীতে যাইতে চাহছিতেন ;) মধো 
মধ্যে প্রিয্কশিষা ক্ষেত্র:মাহন বন্থুর বাড়ীতে গিয় ছুই এক দিন যাপন করিতেন ; 
কিন্ত তাহার শরীরে বল ছিল না! বলিল্না পরিবার পরিজন অ:নক সনয়ে ধাইতে 
দিতেন না। ইহা! লইয়া অনেক দিন বিবাদ উপস্থিত হইত। 

বোধ হয় এমারসন একস্থানে বলিয়াছেন যে সচরাচর লোকে 
নিজের প্রতি পর লোকের বাবহারের কি ক্রটা হইল তাহাই দেখে! 
ধর অমুক আমাকে দেখিল না, অমুক আমাকে সাহাষ্য করিল না, 
অমুক আমার খবর লইল না, ইত্যাদি ইত্যাদি; কিন্তু সাধুদের প্রকৃতি অন্ত 
প্রকার; অপরের বাবহারের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি তত নয়, ধত নিজেদের 
ক্রুটীর প্রতি । আমি অমুককে দেখিলাম না, এ অমুকের খবর লওয়া 
হইল না, এই সময় অমুককে সাহাধা করা উচিত ছিল, করা হুইল না, 
ইত্যাদি। রামতন্থ লাহিভীতে আমরা এই সময়ে তাহাই দেখিতাম। অনেক 
দিন গিয়াছে তাহাকে দেখা হয় নাই, অন্গৃতপ্ত অন্তরে যাইতেছি, ভাবি- 
তেছি বাহাকে প্রতিদ্দিন দেখা উচিত তাহাকে এতদ্দিন পরে দেখিতে 
ধাইতেছি, মুখ দেখাইৰ কি করিয়া) কিন্তু বেই উপস্থিত হইয়া প্রণাম 
করিয়াছি, অমনি, আর এক ভাব ।--“ওহে দেখ, আমার কি অপরাধ হয়ে 
যাচ্চে? মা লক্মীরা আমাকে এত ভালবাসেন, আমি যে একবার গরিরা 
তাহাদিগকে দেখে আন্বো, তা হয় না। তোমরা কাজে সর্বদা ব্স্ত তোমরা কি 
সর্বদ৷ আসতে পার! আমারই গিয়ে দেখে আস৷ কর্তব্য ।” মনে ভাবিলাম, হা 
হরি ! উল্টো বিচার ! একেই বলে শিষ্টতা! ! একেই বলে সাধুতা! ঠিক ! ঠিক। 


এস শা 


লাহিড়ী মহাশয় বখন ভাঙ্গিয়্া' পড়িলেন, এবং চলৎশক্তি-রহিত হইলেন, 
তখনও তার হৃদয়-মন্দিরের পুজিত দেবতাগুলির প্রতি সজাগ প্রেম। এই 
সমন্বে আমরা দেখা করিতে গেলেই তিনি একটা বিষয়ে ছুঃখ করিতেন, 
হেয়ারের স্মৃতি কেউ ভাল করিয়া রাখিল না। বলিতে গেলে তীহারই 
গ্ররোচনাতে হেয়ার এনিভার্সারি কিছু কাল উঠিয়া খাওয়ার পর আবার 
আর্ত হইল। তাহারই প্ররোচনাতে সিটা কালেজের তদানীন্তন স্থুযোগা অধ্যক্ষ 
ভক্তিভাজন উমেশ চন্ত্র দত্ত মহাশর কালেজের দিঘীর মধ্যে হেয়ারের সমাধি- 
মন্দিরের সন্গিকটে 'প্রতিবত্মর ১লা জুন দিবসে হেয়ারের স্মরণার্থ সভা আরস্ত 
করিজেন। তখন আর কেহ যাক্‌ ন। ষাক্‌ বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয়কে পালকী করিয়া! 
লইয়া! যাইতে হইত । আমর! গিয়া দেখি তিনি একথানি চেয়ার ব1 বেঞ্চে তক্কি 
ভাবে বসিয়া আছেন। বিনি বাল্যকালে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়া 
ছিলেন বলিয়া উত্তরকালে, কর্ম কাজ করিবার সময়, পালকী করিয়! 
মাতুলের দ্বারে উপস্থিত হইতেন না, কিন্ন্দ,রে পালকী ত্যাগ করিয়া! পদ জে 
মাতুল ভবনে বাইতেন, তাহার পক্ষে শিক্ষার্াতা গুরু হেয়ারের প্রতি এই 
কৃতদ্ত। স্বাভাবিক । যত্ন দেহে উঠিবার শক্তি ছিল, ততদিন তিনি 
হেয়ারের ম্মরণার্থ সভায় যাইতে ছাড়িতেন না। 

মহর্ষি দেবেন্ত্রলাথ ঠাকুরের প্রতি তাহার প্রগাঢ শ্রন্ধা ভক্তি ছিল। মৃত্যুর 
কিছুদ্দন পুর্ব্বে তাহাকে একবার দেখিতে চাছিলেন। শুনিবা মাত্র দেবেন্্র- 
নাথ ঠাকুর মহাশয় বাহক পৃষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত। বুদ্ধে বৃদ্ধে সমাগম, 
প্রাচীন ভাবে প্রাচীন আনন্দ জাগিঞ্জ! উঠিল। মহর্ষি বলিলেন__“স্বর্গে দেবগণ 
তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন ; তোমাকে তাহার! সাদরে গ্রহণ করিবেন।” 

ইহার পর ১৮৯৮ সালের প্রারন্তে একদিন তিনি কেমন করিয়! খাট হইতে 
পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়! ফেলিলেন। তখন একেবারে শধ্যাশারী হইতে হইল। ওদিকে 
জীবনের শক্তি দিন দিন কুরাইয়া আপিতে লাগিল; দিন দিন অবসন্ন হইয়া 
পড়িতে লাগিলেন; স্মৃতির বাত্যন ঘটিতে লাগিল; আমর! : তাহাকে 
হারাইবার জন্য প্রস্থত হইতে লাগিলাম। অবশেষে & সালের ১৩ই 
'গস্ট দিবসে তিনি আমাদিগকে পরিতাযাগ করিয়া গেলেন। 

প্রামতন্থ লাহিড়ী চলিয়া গেলেন”__-এই সংবাদ বখন সহরের লোকের কর্ণ- 
গোচর হইল, তখন নকল দলের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের, লোকে ভ্রুতপদে 
শরৎকুমার লাহিড়ীর ভবনের অভিমুখে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে হারিসন 


৩৮৪ রামতন্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | 
রোডে, শরৎকৃষারের গৃহ্রে সম্মুখে, জনতা! ! আমরা উপরে গিক্া! দেখি বৃদ্ধ 
লাহিড়ী মহাশয় চিরনিদ্রাতে অভিভূত আছেন। যে সুখ কতবার ভ্তি- 
অশ্রুতে সিক্ত বা ঘর্ষোৎসাহে প্রদীপ্ত, বা পাপের প্রতি বির্লাগে আরক্কিম 
দেখিয়াছি, সেই মুখ সেই মুহূর্তে স্গ্ডমীন হুদের স্তায়, অথব! মাতৃ-ক্রোড়ে 
নিদ্রিত শিশুর মুখের ন্যায়, নিরুপদ্রব শান্তিতে পরিপূর্ণ ! চাহিয়! চাহিয়া রহি- 
লাম, মনে হইল দেই দেবশিশু জগত-জননীর কোলে ঘুমাইয়া৷ পড়িয়্াছেন। 
হার! এজীবনে কত মানুষ হারাইলাম, মান্গুষ আসে মান্ধুষ যায়, সকল মানুষ ত 
মধুর স্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় হৃদয়ে স্থৃতি রাখিয়া যায় না! কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এ 
জীবনে কতকগুলি মানুষকে দেখিয়াছি ধাহার! যাইবার সমগ্র প্রাণে কিছু 
রাখিয়া! গিয়াছেন,__বীহারা ভবধাম ত্যাগ করিলেই অন্তরাত্মা বলিয্াছে, 
“হায় কি দেখিলাম, কি সঙ্গই পাইয়াছিলাম, এমন মান্য আর কি দেখিব'” 
সে দিন দীড়াইয়া ধড়াইয়! কাদিলাম, আর ভাবিলাম এই সেই দ্বলের একজন 
মানুষ গেলেন । 

যথ। সময়ে আমর! বহুসংখ্যক ব্যক্তি লগ্রপদে তাহার মৃত-দেহ বহুন করিয়া 
শ্মশানাভিমুখে যাত্রা! করিলাম। সেদিন কি কেবল শরৎকুমার ও বদগ্ব- 
কুমার পিতৃকুৃত্য করিতে গেল? তাহা নহে; আমরা, অনেকে পিডুরুতা 
করিতে গেলাম। পথে আরও অনেক লোক যুটিল। জনতা দেখিয়া লোকে 
বলে-_“কে যায়? কে যায় ?”-_উত্তর,-“রামতন্ু লাহিড়ী যান?” অমান 
শিক্ষিত ভদ্রলোকের মুখে একই বাণী-_"যাঃ, দেশের একট! সাধুলোক গেল” 
রোমের পোপ অনেক গ্রীষ্টীয় নর নারীকে সাধু উপাধি দিয়াছেন-_ইঁহাকে 
সাধারণ লোকে "নাধু” উপাধি দিয়াছিল। ক্রমে আমরা শ্বশান ঘাটে পৌছিয 
সাহার নশ্বর দেহ চিতানলে অর্পণ করিলাম ; অবিনশ্বর যাহা॥ তাহা অযৃতের 
ক্রোড়ে অগ্রেই আশ্রয় লইফ়াছিল। 

যথা সময়ে শরৎকুমার ও বসন্তকুমার বদ্ধুবান্ধবকে নিমগ্্রণ করিয়! পিতার 
আদ্যশ্রান্ধ সম্পন্ন করিলেন। যে মঙ্গলময় পুরুবের প্রতি লাহিড়ী মহা*ঃ 
জীবদ্দশায় অবিচলিত আস্থা রাখিগ়াছিলেন, তাহারই অর্ভনাপূর্বক আন্ধ কয় 
সম্পন্ন হইল। সভাস্থলে রাজ। প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার মহেঞ্রন'? 
সরকার, মিঃ কে, দি, গুণ প্রভৃতি পরলে'কগত সাধুর অন্থুরক্ত বাকি”? 
অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। শ্ান্ধস্থলে একজন বন্ধু আমাকে কাণে কাণে একট 
চমৎকার কথ! বলিলেন। তাহা এই-_"ওরূপ চরিত্রের আলোচনা করিবাঃ 





পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 


সময় ইহা! দেখিতে হইবে অপরে তাহাদিগকে কি ভাবে জবা, 
ঠাহাদের কোন কোন বিষয় স্থৃতিতে রাখিয়াছে। ইহার! অধিক কিছু না করি- 
লেও যে স্থৃতি রাখিয়! বান তাহাই জগতের পক্ষে অমূল্য সম্পদ।” ঠিক কথা! 

ঠিক কথা! মহাজনের সহিত সামান্ত মানবের তৃলনাতে যদ্দি অপরাধ না হয়, 

তাহা হইলে বলি, কোটি কোটি নরনারার পৃক্ষিত বুদ্ধ বা যীণ্ড জগতে কি কাজ 

করিয়াছিলেন? তাহাদের কাজের কথা বলিতে গেলে ছুই কথাতেই শেষ হয়।? 
কিন্তু সেখানে তীহার্দের মহত্ব নহে) লোকে তাহাদের সঙ্গে নিশিয়া, তাহাদের 

কাছে বসিয়া, যাহ! দেখিয়াছিল ও যাহা মনে রাধিয়াছিল, তাহাতেই তাহাদের 

মহত্ব। লাহিড়ী মহাশয়ের স্থৃতি তেমনি শত শত হৃদস্ধে রহিয়াছে । এইমাত্র 

প্রার্থনা মেই স্থতি আমাদের হুদয়ে বাস করুক ও আমাদের চক্ষের 

আলোক ছউক। 


সম্পূর্ণ । 


অতিরিক্ত 


শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বস্তুর পত্র 





১। ইংরাজী সন ১৮৫২ সালে রামতন্থু বাবু উত্তরপাড়ায় ইংরাজী 
ইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে নিষুক্ত হন। ইহার পূর্বে তিনি বদ্ধমান 
ইন্ুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। যখন উত্তরপাড়ায় আসেন তখন তাহার 
বরস প্রায় ৪* বৎসর হইয়াছিল কিন্তু তাহাকে বেশী বয়সের দেখাইত। 
১৮৫৬ সালের শেষে এক বৎসরের অবসর লইয়া স্বাস্থ্যলা্ডের জন্য তিনি 
সপরিবার নৌকাযষোগে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন । ১৮৫৭ সালে সিপাই 
বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে ত্বরায় তাহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে 
হয়। ১৮৫৮ সালে কলিকাতার দক্ষিণ রদ! ইস্কুলের তিনি প্রথম সহকারী 
শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখান হইতে অন্ন দিন মধো তিমি বরিশাল ইস্কুলের 
প্রধান শিক্ষক হন। বরিশালে প্রান্ম এক বদর কাল থাকিয়া রুঞ্ণনগর 
কালেজের ইস্কুল বিভাগে দ্বিতীয় সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন এবং পৈতৃক 
বাসস্থান কৃষ্ণনগরে বাস করিতে লাগিলেন। এখান হইতে ছুই বৎসরের 
অবসর লইয়৷ স্বাস্থ্ালাভের জন্ত ভাগলপুরে বাদ করেন। সেই খান হইতে 
কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক পেনশন পাইবার প্রার্থনা করেন। অভিপ্রায় 
ছিল শেষ জীবন এঁ নগরে অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু নানা কারণে 
তাহাকে কষ্ণনগরে ফিরিয়া আদিতে হইল। ইতিপূর্বে কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত 
বেলেডাঙ্গা নামক পল্লিতে যে নূতন গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহাতে 
বাস করিতেন । পরে ম্যালেরিয়া! জরের তাড়নায় ১৮৮* সালে সপরিবার 
কলিকাতায় আসিয়া বাড়ী ভাড়! করিয়া রহিলেন। অবশেষে তাহার মধা ম 
পুত্র শ্রীমান শরৎকুমার লাহিড়ী কলিকাতার বাড়ী প্রস্তত হইলে তাহাতে 
ছুই বৎসর বাস করিয়া তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন। 

২। তিনি উত্তরপাড়ার ইস্কুলে নিধুক্ত হইবার পর নবধীগ নিবাসী 
্ীযুক্ত দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উচ্চশ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পরিত্যাগ 
ক্করিয় সামান্ত বেতনে এঁ ইস্থুলে দ্বিতীয় সহকারী শিক্ষকের পদ্দ গ্রহণ 
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করিলেন। রলামতন্থু বাবুও তাঁহার মন্ুরূপ সহকারী পাইলেন। ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়ের তীহার উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। ইস্কুলের উন্নতি 
সাধন জন্ত তীহার! ছুই জনে কত চিন্তা করিয়াছিলেন ও প্রয়াস পাইয্াছিলেন 
তাহা প্রকাশ নাই। এ সম্বে ইস্কুলে প্রায় ২৫* ছাত্র ছিল। প্রত্যেক ছাত্রের 
নাম, বাড়ী, অভিভাবক কে, তাহার অবস্থা কেমন, এ সকল সমাচার অল্প 
দিনের মধ রামতন্থু বাবু অনুসন্ধান করিয়া! জানিরা লইয়াছিলেন। 

৩। আমর! যে কালে ইস্কুলে পড়ি, তখন ফুটবল, ব্যাটধল, জিমন্তাঁ্টিক 
প্রভৃতি খেল! ছিল না। কিন্তু অঙ্গ চালনার উপযোগী জন্ত প্রকার খেল! 
অনেক ছিল। নুণকোট আর কপাটী বেনী চলিত। ইস্কুল বসিবার 
পূর্বে কিবা! টিকিনের সময়ে ইস্কুল ভূমিতে খেলা হইতেছে দেখিলে রামতন্থু 
বাবু প্রায় সেখানে উপস্থিত থাকিতেন; এবং মধ্যে মধো তাহাকে হার 
জিতের মীমাংস! করিয়া দিতে হইত। 

৪1 উত্তরপাড়ার ইস্কুল বাটার উপরতলে রামতন্থ বাবু থাকিতেন। নীচে 
ইস্কুল হুইত। পাঠের সময় কোন ঘরের দরজা বন্ধ খাকিত না 
কিন্ত সকল কেলাশের পাঠ সুচারু রূপে চলিত। কোন কেলাশ হুইতে 
একটু গোলমালের শব্দ তাহার কাণে গেলে অমনি আপন স্থান হইতে 
উঠিয়া! দেখানে যাইয়া দীড়াইবা মাত্র সব সুশৃঙ্খল হইয়া বাইত। পাঁচ 
ঘণ্টার মধ্য তাহার এক মুহুর্ত বিশ্রাম থাকিত না। সমস্তক্ষণ সম- 
ভাবে মনোযোগী থাকিতেন। ইস্কুলের বালকগণকে যেন তিনি মুঠোর ভিতর 
রাখিতেন। ইস্কুলগৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেই বোধ হইত যে এখানে 
একটা মহৎ কাধ্য সম্পাদিত হইতেছে । 

৫। আহারের পর মানসিক চিন্তা অস্থাস্থাকর, এই জন্ট ইস্কুল বসিলে 
ছাত্রদের প্রথমে হস্তলিপি লিখিবার নিয়ম করিয়াছিলেন; এই সঙ্গে বানান 
শুদ্ধির কার্ও হইত। তিনি নিজে কি লুন্দর লিখিতেন, লেখার 
প্রতোক টান যেন তাহার জ্জন্তর হইতে বাহির হইত। তাহার এত বয়স 
হইয়াছিল কিন্তু লিখিবার সময় কখনও হাত কাপিত না। 

৬। আধ ঘণ্টা লেখার পর পড়! আরম্ভ হইত। পড়ার প্রথম অঙ্গ- 
আবৃত্তি। যতক্ষণ না উচ্চারণ শুদ্ধি ও যতি চ্ছেদ ঠিক হইত ততক্ষণ আবৃত্তি 
করিতে হইত।॥ তিনি নিজে বার বার আবৃত্তি করিয়া শিখাইতে ক্রুটা 
করিতেন না॥ পাঠের অনেক অংশ তাহার আবৃত্তি-গুণে আমাদের বোধ 
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গমা হইক়্া যাইত । আবৃত্তির পর পাঠের ব্যাথা। আরম্ভ হইত। শক্দের 
প্রতি-শব্ বলিতে পারিলে বাথা! হয় না। প্রথমতঃ সহজ ভাষায় পাঠের 
অর্থ বলা হইত। তার পর প্রশ্ন দ্বারায় লেখকের ভাব ছাত্রগণের হৃদয়ঙ্গম 
করিবার চেষ্টা করিতেন। তাহার পর পাঠা বিষয়ের আহ্ুসঙ্গিক 
যাহা কিছু থাকিত সে সমস্ত আলোচিত হইত। সময়ে সময়ে এত ভিন্ন 
ভিন্ন বিষয়ের তর্ক উপস্থিত হইত যে অবশেষে চেষ্টা করিয়া স্মরণ করিতে 
ভইত আমরা কোন কোন পথ দিয়া পর্যাটন পূর্বক পাঠা বিষয় হইতে 
এত দুরে বিচরণ করিতেছি । এমন করিয়। পড়িতে গেলে বেনী পাতা শায় 
হয় না। 

৭। ছাত্রের যাহাতে আপন যত্বে শিখে, বাহাতে লেখাপড়ার প্রতি 
তাহাদের হুরুচি জন্মে এবং যাহাতে তাহার! শিক্ষার ফল কার্যে পরিণত করিতে 
পারে এই সকল বিষয়ে তাহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। বলিতেন তোমাদের 
মনঃসিংহকে উত্তেজিত করিতে পাবিলে আমার কার্ধা সফল হয়। পাঠাপুস্তকের 
অতিরিক্ত ইংরাজী কবি বরণস, কাউপর, টম্সন, এবং ক্যা্থেল হইতে কতগুলি 
স্থন্দর ও সরল কবিতা বাছিয়া৷ আমাদের পড়াইতেন। মিল্টনের কোমস হইতে 
অনেক অংশ পড়াইয়াছিলেন। ছাত্রের! যাহাতে ইংরাজী সাহিতোর রসাস্বাদন 
করিতে পারে এ বিষয়ে তিনি বড় যত্বণীল ছিলেন। যখন তিনি কোন কবিতা! 
আবত্ত করিতেন তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইত ; এবং হ্ৃদন্ন 'ভাবে পরিপূর্ণ 
হইত । তাহার সঙ্গ মামাদেরও উৎসাহ বৃদ্ধি হইত। কতদিন বোধ হইত 
টিফিনের ঘণ্টা বড় শীস্র বাজিয়! গেল। ছাত্রদের চিন্ত আকর্ষণ করিবার তাহার 
এক অসাধারণ শক্তি ছিল। যেন সকলের মন স্যত্রে গাঁখিয়া আপনার হাতের 
ভিতর ধরিয্! রহিয়াছেন। আস্তরিক অক্ত্রিম স্নেহ এই শক্তির মূল। উত্তর 
_ পাড়ার ইস্কুলগৃছে প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর ফলকে তীহার জনৈক ছাত্র অতি বিশদ 
ভাবে তাহার শিক্ষার উদ্দেস্ঠ প্রকাশিত করিগ্কাছেন। 

৮। তীহার অধাপনার অগ্ররূপ বিবরণ, নিম্নলিখিত কয়েক ছত্রে স্পষ্টন্ূপে 
প্রকাশিত আছে বলিয়া! সেই ছত্রগুলি ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ শিক্ষক আরনন্ড 
ষাহেবের জীবনচরিত হইতে উদ্ব'ত করিলাম 
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(1১০ 9100১9109151008). রামতন্থু বাবুকে বঙ্গদেশের আরনল্ভ বলিলে 
অতুযাক্তি হম না। 

৯। ছাত্রগণের প্রতি তিনি সাতিশয সহিষ্ণ ছিলেন। যদ্দি ছাত্র 
প্রকৃত অবস্থা তাহাকে জ্ঞাত করিত তবে তাহার শত দোষ ক্ষমা করিতেন। 
কখনও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না) বরং ছুঃখ প্রকাশ করিতেন। কিন্ত 
তাহার কথ মিথা! কিনব প্রবঞ্চনা জানিতে পারিলে তাহার বিরক্তির সীম! 
থাকত ন। 

১০। অধ্যাপনা এবং অধায়ন ঘে কি গুরুতর কার্ধা তাহার অনুগ্রহে 
আমর! তখন যংকিঞ্চিৎ অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। তখন ধে একটা 
শ্রেষ্ঠতম কার্ধো আমর! নিধুক্ত ছিলাম এবং এই কার্য সম্পাদনের উপর আমা 
দের ভাবী জীবনের স্থুখ ছঃখ নির্ভর করিবে এই জ্ঞানও তাহার কৃপায় কতক 
পরিমাণে লাভ করিয়াছিলাম। 

১১ এই সময়ে কয়েকজন প্রধান শিক্ষক বর্তমান_ছিলেন। বারাসতে 
প্যারীচরণ সরকার, হুগলীতে ঈশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধায়, বোয়ালিয়াতে 
হুরগোবিন্দ সেন এবং হাওড়ার ভূদেব মুখোপাধায় মহাশয়। ইহার! 
রামতন্থু বাবু অপেক্ষা পাঙিত্যে শ্রেঠ হইতে পারেন। কিন্তু অধ্যাপনায় 
তাহার! কেছ তাহার সমকক্ষ ছিলেন কি না তাহা সন্দেহ । শিক্ষা বিভাগের 
কর্তৃপক্ষের! তাহার বড় গুণগ্রাহী ছিলেন। 

১২। রামতন্থু বাবুর অধাপন! শ্রেষ্ঠতম হইবার আর একটা কারণ 
ছিল। ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাপনাকে সর্বদা শিক্ষা দিবার জন্ত বিশেষ 
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চেষ্টা করিতেন । তিনি চিরজীবন ছাত্র ছিলেন। লোকে ধন মান লাভের 
জন্ত থে প্রকার অধ্যবসার ও আগ্রহ প্রকাশ করে, তিনি জীবনের উৎকর্ষ 
সাধন জন্ত ততোধিক করিতেন। নিরন্তর এই উদ্দেপ্তের প্রতি তাহার লক্ষ্য 
ছিল; এবং শেষ জীবন পর্যন্ত তাহার এই আশার নিবৃত্তি হয় নাই । 

১৩1 হিন্দু কালেজের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এ কালেজে প্রথমে 
তিনি শিক্ষকতা কার্ধা গ্রহণ করেন। তাহার সমপাঠীর1 বড় বড় কর্মে নিষুক্ত 
হুইলেন। তিনিও ইচ্ছা করিলে তাহাদের মত কার্ধা পাইতেন। কিন্ত স্বদেশে 
উত্তম শিক্ষকের কি গুরুতর অভাব তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে, 
তাহা মোচন করবার জন্ত ধন মানের অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া! অধ্যাপনা 
কার্ধা গ্রহণ পৃর্বক তাহাতে আত্ম-সমর্পণ করেন ; এবং কাক্মমনোচিত্তে এই 
কার্ধা চিরজীবন সাধন করিয়াছিলেন । 

১৪। অদ্ধ শতাব্দী পুর্বে তিনি অধ্যাপনার যে আদর্শ দেখাইয়া বান 
তাহার কিয়দংশ আজ কাল শিক্ষা বিভাগে গ্রচলিত হইবার উপক্রম হইতেছে! 

১৫। রামতন্থ বাবু দীর্ঘাকার কিন্বা থর্ধাকার পুরুষ ছিলেন না, যৌবন- 
কালে বেশ বলিষ্ঠ ছিলেন। কিন্ত অকালে তাহার শরীর শিথিল হইয়া 
পড়িয়াছিল। আমাদের হাত টিপিয়া বলিতেন, ৪) ৮০১9৪! তাহার 
যৌবনকালের যে ছবি আছে তাহা দেখিয়া কেহ অন্থুভব করিতে পারে না, 
যে ইহা তাহার ছবি, কারণ এ ছবিতে তাহার বদনমগুল উপর নীচে লম্বা 
দ্বেখায়। কিন্তু আমরা কখন তাহার ওরূপ চেহার দেখি নাই। আমরা যত 
দিন দেখিয়াছি তীহারঃমুখমণ্ডল গোলাকার দেখিয়াছি । চেহারার এত পরি- 
বর্তন অন্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে ঘটিয়াছে কি না বলিতে পারি না। কয়েক 
বৎসর হইল তাহার একখানি ছাপার ছবি প্রকাশিত হইয়াছে । তাহাতে 
তাহাকে বত স্থুলাকার দেখায় বস্তত তিনি তত স্থুলাকার ছিলেন না। 

১৬। শরীর রক্ষার জন্য তিলি সাতিশয় বত্বান ছিলেন । মধ্যে মধো 
বলিতেন ঈশ্বর যাহ! কৃপ। করিয়া দিয়াছেন তাহা! অবহেলা করিয়া] কেন 
হারাইব। এই বত্বের গুণে তিনি দীর্ঘজীবী হইরাছিলেন এবং কোন প্রকার 
পীড়ায় কখনও কষ্ট পান নাই। আহারাদি সম্বন্ধে বড় সতর্ক ছিলেন এবং খাগ্চ 
সামগ্রীর দোষ গুণ বিবেচনায় বড় বিচক্ষণ ছিলেন। শেষ বয়স পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় 
সকল সবল ছিল। তীহার দত একটী বই পড়ে নাই। শ্রবণশক্তি এমন 
সুশিক্ষিত ছিল যেকোন শব্দের উচ্চারণে সামান্ট ব্যতিক্রম হইলে বোধ হুইত 
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যেন তাহার কর্ণকৃহরে আঘাত লাগিল। বৃদ্ধ বয়সে বালকের স্ঠায় নিন! 
বাইতেন। রাজ্রিতে কেমন ঘুমাইয়াছিলেন এ কথা! ভিজ্ঞাসা করিলে হাম্‌তে 
হাস্‌তে বলিতেন একবারও পাশ ফিরিতে হয় নাই। 

১৭। যতক্ষণ জাগিয়া থাকিতেন কখন নিক্ম্্ী থাকিতেন না; কোন ন! 
কোন কার্ষো ব্যন্ত থাকিতেন। পত্র লেখা, 1)1% লেখা, অভ্যাগত বন্ধু- 
গণের সহিত আলাপ করা, শিশুসস্তানদের সহিত খেল! এবং কাক ও চড়াই 
পাখীদের বূটার টুকরো খাওয়ান, এমনতর একটা না একট! কার্যে ব্যাপূত 
থাকিতেন। বদি কোনও কর্ম করিতে অক্ষম হইতেন তবে বন্ধুগণের বিষয় চিন্তা 
করিতেন। ৬রামগোপাল ঘোষ মহাশগ্ন তাহার সহধ্যায়ী বাল্যবন্ধু ছিলেন। 
তাহার সহিত গাঢ় হৃপ্ভতা ছিল। শুনিয়াছি যে রামগোপাল বাবুর মৃত্ুশয্যার 
পাশে বসিয়! তিনি বালকের ন্যায় কীদিয়া! ফেপিয়াছিলেন। উক্ত মহোদয়ের 
মৃত্যুর পর তাহার সম্মানার্থ যে সভা হয় তাহাতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি 
বন্ুতা, করেন, তন্মধ্যে রামতন্থ বাবুর বক্তৃতা সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। 
রসিককুষ্ মল্লিক নামক তীহার অন্ত এক বন্ধুর উপর তাহার সাতিশয শ্রদ্ধা 
ও ভক্তি ছিল। তাহাকে গুরুর স্ায় দেখিতেন এবং তাহার শিক্ষক ডিরোজিও 
সাহেবের প্রশংস! তাঁহার মুখে ধরিত না। 

১৮1 এত লোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। অভ্যাগত 
বাক্তির প্রতি তাহার বড় আমায়িক ভাব ছিল। তাহাদের নাম, বাড়ী আর 
কি উপলক্ষে কোন স্থানে তাহাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় এত সমাচার কি 
করিয়া! তাহার মনে থাকিত বগিতে পারি না। একদিন ছুই তিনটা ব্যক্তি 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাহাদের দেখিয়া তিনি একটু ক্ষুণ 
হইয়! বলিলেন তোমাদের চিনিয়াছি কিন্ত নাম মনে পড়ে না। তোমর! 
বরিশাল স্কুলে কোন কেলাসে পড়িতে । তাহারা বলিলেন তৃতীয় শ্রেণীতে । 
প্রায় ২৭ বৎসরের পর তাহার! সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। 

১৯। তীহার মুখমগুল সর্বদা আননদপূর্ণ থাকিত দেখিলে বোধ হইত 
যেন আনন্দ উথলিয়৷ পড়িতেছে, হৃদয়ে ধরে না। সংসারিক বেদন! তাহার 
ভাগ্যে কিছু কম পরিমাণে পড়ে নাই। অভিভূত কর! দূরে থাকুক উহা! 
তাহাকে স্পর্শ ও করিতে পারিত না। আমি দূরে থাকিলে আমাকে পঞ্র 
লিখিতেন) একখানি চিঠির কাগজ লইয়! তাহাতে প্রত্যহ খানিক খানিক 
লিখিতেন। চারি পৃষ্ঠা পুর্ণ না হইয়া গেণে পত্র ডাকে দিতেন না। এমন এক. 
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পত্রে এই সমাচার পাইলাম-_.7১০০ 7২7১০9০০০১৮ 0191. 999৮97৫8). 
পত্রধানি কয়েকদিন ধরিয়! লিখিতেছিলেন। একদ্িনের বিবরণে ওঁ কথা 
লেখ! ছিল। তাহার পর ছুই একদিনের বিবরণ লিখিয়া৷ পত্রথানি 
ডাকে দেন। নবকুমার তাহার জোন পুত্র। 

২*। ইংরাজি সাহিত্যের তিনি একজন উচ্চতর গুণগ্রাহী ছিলেন। 
ইদানীং নিজে পুস্তক পড়িতে পারিতেন না। পড়িয়া! গুনাইলে বড় সী হই- 
তেন। কাব্য, নাটক, ইতিহাস, অথবা ধশ্মশান্ত্র সকল পুস্তক তাহার নিকট 
আদরণীয় ছিল। কোন মহৎ ভাব অথবা অসাধারণ সাহস কিম্বা অধ্যব- 
সায়ের বিবরণ শুনিলেই তিনি অমনি সংযত হইয়। বসিতেন ; তাহার মুখমগুল 
উজ্জল হইয়া উঠিত; এবং সেই স্থানটা' পুনরায় আবৃত্তি করিতে বলিতেন। 
সময়ে সময়ে ভাবে এত মোহিত হইতেন যে আর শুনিতে পারিতেন না, 
পাঠ করা বন্ধ করিতে হইত।. 

২১। মৃত্যুর কয়েক মাস পুর্বে এক দিন তাহাকে বিমর্ষ দেখিয়াছিলাম। 
সাক্ষাৎ করিতে গেলে যেমন আহ্লাদ প্রকাশ করিয়! নান! এরসর্গে কখোপ- 
কথন করিতেন তাহা করিলেন না। ছূর্বলতা বশতঃ এরূপ কাতর হইয়া- 
ছিলেন। কি প্রকারে এ জড়তা আশু নষ্ট হয়, এই ভাবিয়! আমেরিকার 
স্বাধীনতা সম্বন্ধে চ্যাটাম সাহেবের বিখ্যাত বক্তৃতার প্রথম বাকাটা আবৃত্তি 
করিলাম। শুনিবা মাত্র তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং পরবর্তী ছুই তিনটা বাক্য 
নিজেই আবৃত্তি করিয়! গ্রকুতিস্থ হইলেন; পরে আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ 
ধরিস়। নান! বিষয়ের কথা কহিয়। বিদায় দিলেন। 

২২। ব্রামতন্ন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহার বেলেডাঙ্গার 
বাটীতে কয়েকবার গ্রিয়াছিলাম। দেখানে তীহার কনিষ্ঠ সহোর্দর ৮কালীচরণ 
লাহিড়ী ডাক্তার মহাশয় ও তাহার মাতুলপুত্র ৮কাঠিকচন্দ্র রায় দেওয়ান মহা- 
শয় ছুই জনের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলাম। তাহারা .কি অমারিক লোক 
ছিলেন! চিকিৎসা সম্বন্ধে ও প্রদেশে কালী5রণ বাবুর এমন সুখ্যাতি ছিল, যে 
লোকে ভাবিত তাহার দর্শন পাইলেই রে!গীর অদ্ধেক রোগ আরাম হইয়া খায়। 
দেওয়ান মহাশয় যেমন স্থত। ছিলেন তেমনি গুণবানও ছিলেন। অনেক 
যত্ধ সহকারে তিনি গীত বিদ্তা শিখিয়াছিলেন এবং তাহার গলাও বড় 
মধুর ছিল। অনুরোধ করিতেই তিনি গান শুনাইতেন। বঙ্গভাষায় তাহার 
টাক প্রাঞ্জজ লেখক অতি বিরল। র্ুষ্চনগর নিবাসী ৬ হরিতারণ ভট্টাচার্য 
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মহাশয় রামতন্থ বাবুর একজন ছাত্র ও পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি পুজের 
ন্তায় রামতন্থু বাবুর সমস্ত অভাব মোচন করিতে সাধ্যমত ক্রুটা করিতেন না'। 
তাহার হ্বদ্রয় বড় কোমল ছিল। তিন হৃদগত আনন্দভরে জীবনধাত্রা 
অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন । 

২৩। রামতন্থ বাবু কোন প্রচলিত ধর্মসম্পরদায় ভূক্ত ছিলেন না। ঈশ্বরের 
প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল; এবং জীবনের প্রতোক কার্ধা তাহারই কার্য 
মনে করিয়! পম্পাদিত করিতেন । উপাসনার কোন নির্দিষ্ট স্থান অথব| সময 
ছিল না। তীহার উপাসনার মণ্__ 

তর হরি, ১০306 11086 
0155০911100 17100, 20. 118106 10618016 ! 
0০09 01910, 080)79881$9 8119100, 1501796 1119 [)1199. 

২৪। যখন উত্তরপাড়ার ইস্কুলে নিধুক্ত হন তাহার পূর্বে তিনি বজ্ঞেপবীত 
পরিত্যাগ করেন। এই ব্যাপারে তাহাকে সামান্ত যন্ত্রণা সা করিতে হয় নাই। 
একদিকে পিতামাতা, কুটুগ্ধ স্বজন এবং সমাজ) অপরদিকে কর্তৃবাকন্ম্ম। ছুই 
দিকেই গুরুতর টান। একটা টান ছিন্ন না করিলে আর রক্ষা নাই। এই সঙ্কটে 
পড়িয়া কোনদ্িক আশ্রয় করিবেন তাহা স্থির করিতে, তীহাকে কি দারুণ 
প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল তাহা আমর! অনুভব করিতে পারি না। কারণ অর্ধ 
শতাবী পূর্ব সমাজ-বন্ধন অতিশয় দৃঢ় ও নিটুর ছিল। কোন ব্যক্তির আচার 
ব্যবহারে চুলমাত্র বাতিক্রম লক্ষিত হইলে, তিনি অপর নাধারণ সকল লোকের 
ক্ দৃষ্টিতে পড়িতেন। এমন সময়ে কর্তৃবোর উপরোধে, পিতামাতা ও সমী- 
জের টান ছিঁড়িয়। সর্বত্র উপহাদাম্পদ হইয়া, কুটুধ স্বজনের চক্ষুঃশূল হইয়! এবং 
দাস দাসী বর্জিত হইয়া সংসারযা্র। নির্বাহ করা, অলীম সাহসের কার্ধ্য তাহার 
সন্দেহ নাই। এমন সংগ্রাম সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ধাহাদের ঘটে তাহাদের 
মধ্য অনেকে রণে ভঙ্গ দিয়া মৃত প্রায় হইয়া জীবনযাত্র। অতিবাহিত করেন। 
অনেকে সন্ধি স্থাপন করিয়া কুত্রিম শান্তিলাভে প্রবোধিত হুন। অবশেষে 
অনেক মর্মান্তিক বেদনা সহা করিয়া রামতন্থ বাবু সংগ্রামে জয়লাভ করিলেন । 
সত্যের এবং কর্তব্যের জয় হইল, তিনিও শান্তিলাত করিলেন । 

২৫। যজ্জোপবীত ত্যাগ করা তাহার ইষ্টমস্ত্রের অনুরূপ কার্ধাই হইয়াছিল। 
“00৩ ৯1895 15710068004 19970 6106 ₹95 6০ 0০৫.” এই মন্ত্রের উচিত 
কার্ধ্য তাহার জীবনের প্রাতিদণ্ডে সম্পাদিত হইত । 


৫৩ ক 


৩৯৪ অতিরিক্ত পত্র। 

২৬। প্রকান্তে তাহার জীবন যেন একটা তরঙ্গ-শৃন্ত আোতম্বতী মৃদ্মন্ 
গ্মনে সাগর গর্ভে প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে কিরূপ দারুণ 
সংগ্রাম চলিয়াছিল, কিরূপ অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা! অথচ সহিষ্ণতা সহকারে, তিনি 
মনোবুত্তি সকলের প্রশমন করিয়া! তাহাদিগকে সর্বথা, কর্তব্যের পথে প্রণত 
করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা! অন্ুতৰ করা স্থকঠিন। অন্তরে এরূপ আলোড়িত 
হইয়াও, তিনি সর্বদা]! ৰালোচিত আনন্দ ও আশাপূর্ণ হৃদয়ে ক্রবতারার ন্তার 
অবিচলিত থাকিয়া, চির-জীবন ইঠ্টমন্ত্রের সাধনা করিয়া গিয়াছেন। 

২৭। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাহার জীবনচরিতের সামান্য আভাস মাত্র। 
আাক্ষেপের বিষ এই যে ইহার মহত্বের সহজ্াংশের একাংশও বুঝিতে পারি- 
নাই এবং যৎকিঞ্িৎ যাহা অনুভব করিতে পারিয়্াছি, তাহার শতাংশের এক 
অংশও স্পষ্ট করিয়। ব্যক্ত করিতে পারিলাম ন! । 

২৮। যখন দেশে পুরাতন কুপ্রথা সকল তিরোহিত হইবে, ষখন মধাবিত্ত 
ব্যক্তি সকল ঘোর মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইবে, তখন “৩ 9188]1 (0110 
০07 ০5৪ 81, 800 60 0079 101,956, 0107 01019 চ)989100809 ৪0৫ 
0801561955 01097 01 &00110170 110])0, 100, * গ* * ৯ 
স্‌ ক ক রম ক ৫০0 8%%10096 0১৪ 
০0108070102 ০01 00৪ 910. 10019059119 7010 ৪০ 1০7 0৪৮৮০; 
৮০2০০ 1 611 109 011,690 1৮ 160) 59০1) ৪[)1877010 800. 310- 
[990191১891৩ 95509119109 ০1 91709116] 8100 ৪6.911001). ” 


শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্থ দ্াপ। 
কফলিকাত! সন ১৩১* সাল, ৩*এ কার্তিক । 
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্বর্ীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের 
জীবনের ঘটনাবলী । 


-২০৪০০০া 

রামতন্থু লাছিড়ী__সন্ম, ২৯, মাতামহকুল ২২--২৬, বিগ্কারন্ত ২৯, ৩৯, 
কলিকাত আগমন ৪১, হেয়ার সাছেবের নিকট গমন ৪৫, হেয়ারের স্কুলে 
প্রবেশ, ৪৬, সহাধ্যারী, ৪৯, বিগ্ালঙ্কারের বাসায় অবস্থান ৫০, পিতার মাতুল- 
পুত্র রাষকান্ত খা! মহাশয়ের আলয়ে স্থিতি ৫১, দিগঞ্থর মিত্রের সহিত বন্ধুত্ব ৫১, 
হিন্দুকালেজে প্রবেশ ৮৬, হিন্দুকালেজের সহাধায়ীগণ ৮৭, জোষ্ঠতাত ঠাকুরদাদ 
লাহিড়ীর গৃহে অবস্থিতি ৯৩, ছাত্রবৃত্তি লাভ ৯৩, ওলাউঠ! রোগে আক্রান্ত ৯৪, 
হিন্দুকালেজে শিক্ষকতা গ্রহণ ১৪৮, শ্রামাচরণ সরকারের সহিত বন্ধুত্ব ও. 
একক্র অবস্থান, ১৪৯, ত্রাতৃন্দেহ ১৫০,১৫১, বন্ধুবর্গের সহিত রামগোপাল 
ঘোষের গৃহে সংগ্রসঙ্গ ১৫৫, হেয়ারের বিয়োগে শোক ১৬৬, স্বাভাবিক _বিনয় 
১৬৭, জোষ্ঠ ভ্রাতা কেশবচন্দ্রের মৃত্যু ১৭৩,১৭৪, তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ ১৭৪, 
মাতার পীড়া, মাতৃসেবা, মাতার স্বর্গারোহণ ১৭৫, দ্বিতীয় শিক্ষক হয়! 
কঞ্চনগরে গমন ১৭৫, বন্ধুবর্গের উপহার, ১৭৫, অধ্যাপনার প্রণালী ১৭৬, 
তন্ববোধিনীর সম্পর্কত্যাগ, ১৮০, কুষ্ণনগরে নানাবিধ আন্দোলন, মনোকষ্ট, 
হেডমাষ্টার হইয়া! বর্ধমানে গমন, ১৮৬, উপবীত পরিতাগ ১৯৪,১৯৫, 
তজ্জন্য সামীজিক নির্যাতন, ১৯৬, উত্তরপাড়া স্কুলে গমন, ১৯৬, বিদ্যাপগির 
মহাশয্বের বন্ধুত্ব ১৯৭, কন্ঠ! লীলাবতী ও ইন্দুমীর জন্ম, ২*৬, স্কুলের 
ছাত্রগণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শন, প্রস্তর-ফলক, ২০৭; বারাসাতে বদলি 
হই গমন, কর্তব্যান্থরাগ ২১৩, দ্বিতীঞ্জ বার রুষ্ণনগর কলেজে গমন, ২৪১, 
রদাপাগ্বা! স্কুলে শিক্ষকতা, পাঠনার রীতি ২৪১,২৪২, তথা হইতে 
বরিশাল হেডমাষ্টার হুইয়া গমন ২৪৩, পুনরায় কৃষ্ণনগর আগমন ও পেন্সন্‌ 
লাভ; কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ আলফ্রেড, ম্মিথের মন্তবা, 
২৪৩, প্রফেসার উমেশচন্দ্র দতের প্রতি শ্রদ্ধা ২৪৫, পিতা! রামরুফ লাহিড়ীর 
্বর্গারোহুণ ১ পুর শরৎকুমার ও বসস্তকূমারের জন্ম ২৪৬, লাহিী মহাশয়ের গ্রতি 
কবিবর দীনবন্ধু মিত্রের ভক্তি ২৮১,২৮২, গুরুভক্তি ২৯, কৃষ্ণনগরে জ্ঞোষ্ঠা- 
কন্ঠ! লীলাবতীর বিবাহ ৩৫০, কৃষ্ণনগরের সাধারণ লোকের লাহিড়ী মহাশয়ের 


৩৯৮ রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের ঘটনাবলী । 

প্রত্তি ভক্তি ৩৫১, গোবরডাঙ্গ! নাবালক জমীদারপুত্রগণের অভিভাবকতা ৩৫৩, 
খাটুর। ব্রাঙ্গসমাজের সন্তবা ৩৫৩, ভ্রাতশ্পত্রী অন্নদায়িনীর বিবাহ ৩৫৪, 
ভগবদ্তক্তি ৩৫৫, সকলের প্রতি ভালবাস৷ ৩৫৬, বিচারপতি ফিয়ারের সহিত 
মিত্রত। ২৫৬, স্ত্রীশিক্ষায় আগ্রহ, চরিত্রের প্রভাব ৩৫৭, ভক্তিভাব, ৩৫৮, 
স্পষ্টবাদ্দিতা ৩৫৮, সদ্গুণগ্রাহিতা ৩৫৯, জোষ্ঠপুত্র নবকুমারের দারুণ পীড়া, 
৩৬০, স্থাস্থযতঙ্গ, পরিবারবর্গের পীড়া! ৩৬১, জামাতা ডাঃ তারিণীচরণের আত্ম- 
হুত্য1, ৩৬২, নবকুমারকে ভাগলপুরে প্রেরণ, কন্ঠা ইন্দুমতী দেবীর হঙ্ারোগে 
মৃত্যু, ৩৬৫, বিপদে ও শৌকে ধীরতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস, জোঠঠপু্ নবকুমারের 
মৃত্যু ৩৬৬, সাধুপুরুষের লক্ষণ, শোকজয় ৩৬৭, কষ্ণনগরের যুবরাজের অভি- 
ভাবকত৷ গ্রহণ ও নানা কারণে পরিত্যাগ, কলিকাতায় আগমন, ৩৬৯ 
অর্থকষ্ট, সুযোগ্য ছাত্র কালীচরণ ঘোষের সদাশয়ত! ও সাহাযা, বিগ্ভাসাগর 
মহাশয়ের বন্ধুত্ব, ৩৭২, দ্বিতীয়পুত্র শরৎকুমারের পাঠ পরিত্যাগ, বিগ্যাসাগর 
মহাশয় কর্তৃক মেট্পলিটান কলেজে লাইব্রেরীয়ানের পদে নিষুক্তি, ৩৭৩; লাহিড়ী 
মহাশয়ের বাক্যে ও কার্য্যে সতাপ্রিয়তা ৩৭৫,৩৭৬; শরতকুমারের পুস্তকের 
বাবসা অবলম্বন ৩৭৮) কনিষ্ঠপুত্র বিনম্বকুমারের ম্যালেরিয়া জর। তাহাকে 
লইয়। ভাগলপুরে গমন, তথায় তাহার মৃত্যু, ৩৭৮, ভগ্রহ্ৃদরে কলিকাতা 
আগমন, ৩৭৮) স্বাভাবিক বিনয় ৩৭৯) শরতকুমারের বৈষয়িক উন্নতি ও 
বিবাহ ৩৭৯, কনিষ্ঠ কালীচরণের মৃত্যু ৩৮১, পুত্রাধিক শিষা কালীচরণ ঘোষের 
মৃত্যু, ৩৮১১ শিষ্টাচার ও ভদ্রতা ৩৮২, হেয়ার সাহেবের প্রতি ভক্তি ৩৮5, 
মহর্ষি দেবেন্্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ, পদভগ্র, শেষদশা, ন্বর্গারোহণ ৩৮৩, 
লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতি জনসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা! ৩৮৪ | 









অ 


“অক্ষয়কুমার দত্ত-_ ১৭০, ১৭৩, ১৯৭, 
জীবনী ১৯৮__২*৩,২৫১,৩১৭,৩১৮ 


অথঘোরনাথ গুপ্ঠ-_ ২৭৩ 
অভয়াচরণ দাস-- ২৫৯ 
অভয়াকুমার দত্ত-_ ২৫৯ 
অভয়াকুমার দাস-__ ৩৪২ 
অদ্বৈত সেন__ ৭৬ 
অনুকূল মুখোপাধ্যায়_ ৮১ 
অন্পদায়িনী সরকার__ ৩৫৩,৩৬১ 
»অন্নদামঙ্গল _ ৯ 


অনদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়. ৬৭ 


অস্থিকাচরণ ঘোব - ৩৭০ 
অন্নদাচরণ খাস্তগির-_. ৩৭৪,৩৩৭ 
অমৃতলাল সরকার ডা২-. ২৯২ 
অলকট, কর্ণেল__ ১৪৩১,৩৭৪ 
.আ 

আপ্ট,নি ফিরিঙ্গি__ ৫গ 
আর্পেট, স্যাওফোর্ড__ ১৬১ 
আদিশ্র__ ৩ 
আনন্ববাগ বনভোজন-_ ১৮৫ 
আনন্দচন্ত রায়-_ ২৫৮ 
আন্সলেম, ডি__ 

আমহাষ্ট, লর্ড ৬৩,১০০,১*২,১*৩ 
'আমহাষ্ট, লেডী__ ৬৪ 
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১০৮,১০৯ ১০ ঈশ্বরচন্তর বিদ্বাসাগর - ১৫৮১ ১ 


আরভিন, লেফটেনাণ্ট-- 









আনন্দমোহন বস্থ_- . ৩২৪, 
আরাটুন পিট্রাস__ 
আলিবর্দি খা নবাব_- টি 
আডাম, উইলিয়াম". ৬২,১৯৯১১২, 
১০৩ 
ই 
ইয়ং, গর্ডন__ ২১২,৩৭৯, 
ইন্দুমতি, রামতন্থ বাবুগ্ 
দ্বিতীয়! কন্তা_  ৩৬*--৩৬৫ 
ইংরাজী-শিক্ষা বিস্তার_ ৯৫২, ১৫৫, 
ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী-_ ৯. 
ইভান্ন, রেভারেও-_ %--২৯এ 
ঈ 4 
ঈশান চন্্র-_ এ 
ঈশ্বরচন্দ্র সেন__ তি. 
ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত-_ ৫৫,১৯৪ 
জীবনী__ 


ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষাল-_ 
ঈশ্বরচন্দ্র রায়, রাজা 


ঈশ্বরচন্দ্র রাজা__ 


জীবনী ২৯৮২১ ৩, ৫২, ং 
২৫৯ ২৮১, 





[মশার নান 


৪০৮ নির্ঘন্ট । এ 
উ কলিকাতার ধর্মভাব-__ ৫৮ 
উই টং রা কমিটি অব পবলিক ইনসট্রকসন-__ ৬৩, 
উইলসন, এইচ, এইচ. ৪৭,১১৯ ৮৪১১৫২১৪৩ 
উইলসন, মিশনারী-__ ১৮৯ »/কালা আইন__ ১২৬ 
উইলিয়াম এডাষ _-৮২,১*২,১৫২,১৫৯ কাদস্থিনী গঙ্গোপাধ্যান্দ_ ৩৪৫ 
উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত__ ২০৮  ক্যাণিং লর্ড ২১৭,২১৮ 
উমাচরণ বন্থ-__ ১০৭  কালীরুষ্ণ দেব-__ ৩০৭,৩২২ 
উমাকিশোরী-__ ৩২৫. কালিকুষ্ণ মিত্র ১৮৪,০৪৪, 
উমেশচন্দ্র দত্ত _ ২৪৫,৩৭* কালীদাস__ ১৫৪ 
উমেশচন্্র সরকার-_ ১৭২. কার্পেন্টার, মিদ্‌-_ ৩৮৯ 
এ কালাটাদ মিত্র ২৭৮ 

এক্রপ্ড, কুমারী ৩০৪,৩৬৮,৩৪৩ ৬ কালিপ্রসন্ন ঘোষ ২৫৯,৩১*,০১১ 
এডওয়ার্ডন, মেঃ ১০৬ »/কালী প্রসন্ন সিংহ-_ ১১৫,২২৪,২৫২, 
এগ্ডারসন__ ১২১ হ৮১ 
কালীমোহন বন্দোপাধ্যায়-_-১১৬,১১৮ 

ও কালীচরণ ঘোষ- ৩৫*,৩৫ ২,৩৭০--৩৭২ 

ওয়ার্ড__ ৭৪  কালীচরণ লাহিড়ী-__ ১৬/১৭,৯৩,১৫০ 
ওয়েলেসলি, ল্ড-.. ২৫,৯৯,১৬১ কালীনারায়ণ গপ্ত_ ৩১১ 
ওয়ালার, ডাঃ ২৫৬ কানীগ্রসাদদ ঘোষ _ ২২০,২৫৪ 
ক কাউপার-_ ২২৮ 

কলেট, কুমারী. ২২৯ কাউএল, প্রফেসার_ তক 
.. করুণাচন্ত্র সেন-__ দন কালীনাথ মুন্দী__ ৬৭ 
কর্ণগয়ালিস, লর্₹-.  ১*,৯৯,১১৪ কালীঘাট_ ৪৩ 
_ কর্বিন, কাপ্েন_ ১১৮  কালীমোহন দাস_ ৬ 
কমলমণি__ ১১৯,১৭২ .কালী শঙ্কর মৈত্র_ ৪৩ 
কলভিল__ ১২৫. কাশীনাথ তর্কালঙ্কার_ ২৮৫ 
ঝ্লিকাত। পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন__ কাশীকান্ত- ১৪,১৫১১৯ 
১৫৯ কাশীনাথ-_ এ 


*কণিকাতার অবস্থা ৫৩-_-৫৯ কান্যকুজ _ ১৩ 


। 
র্‌ 


স্শ্ 


কঝনগরে ব্রাঙ্মসমাজ স্থাপন__ 


কৃষ্ণনগর কালেজ স্থাপন__ ১৭৬ 
রুষ্ণগঞ্জ__ ৬ 
কৃষ্চনাথ, রাজা__ ১৮৬ 
কুষ্দাস পাল__ ১০৮ 
কে, জি, গুপ্ত, মিঃ ৩১১ 
কেশবচন্ত্র লাহিড়ী-- ১৫,১৬,২৮,৪২ 


&১,১৫১,১৭৩ 

কেশবচন্দ্র সেন-- ২৪৭--২৫,২৬৯ 

জীবনী ২৬৬__২৭৮,৩*২, ৩০৩,০০৭, 
৩২০, ৩২১ ৩৩৭) 


৩৩৮ 
/ 
রী, উইলিয়ম-_ ৭৪ 
কলমল্‌ ৯১২২ 


৫৯ 


৯১ ৯/গোপাল লাল শীল-_ 





: নির্ঘন্ট। 
| কাশীকান্ত চট্রোপাধ্যায়-_ ৩১৩  কোলক্রক-_ ৭৯৮৮০, 
কাষিকের চক্র রায়-_ ১৩,১৬,২৫১৩২, ক্ষিতীশচনজ রায়বাহার মহারাজা ১৩. 
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